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মুজ্  লক্স টাকা।। 


অক্াশত্িল্স ন্িিত্ি্ন্ম 


চীনবিপ্লবের বিজয়ের পঁচিশ বছরে পদার্পণের মুহুর্তে চীনের বিজয়ী 
জনগণের তিহাসিক দ"গ্রামের একটি গৌরবময়, অবিস্মরণীয় অধ্যায় থেকে 
“লং মার্চেব কাহিনী” অন্গব'দ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হলো । আমরা 
আশা করি, চীনের অরমজীবী জনগণের বিল্মযকব বীরত্ব সেই অমর 
মহাকাবোর কাহিনীপগ্তলোর এই প্রকাশনা ব্যাপক সমাদর লাভ করবে । 


অধ্যাপক বিজন বিহারী পুবকামস্থ “লং মার্চের কাহিনী” বাংলায় 
ভরজমী করে এবং তানি প্রসঙ্গ-পরিচিতি লিখে দিয়ে পুস্তকখানিকে 
অ'কর্ষণীয় করে তুলেছেন । বভ বন্ধু ও শুভানভধ্যায়ী এই পুস্তক প্রকাশনার 
বাপারে আমদের নানাভাবে সাহাযা করেছেন। ভাদের সবাইকে সশ্রন্ধ 
অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


*ল২ মাচেব কাহিনীর প্রচ্ছাদ একে দিয়েছেন শরন্ধেয শিল্পী বন্ধু প্রভক্তি 
বন্গ ; তাক আমাদের আন্তবিক রুতজ্বত' জানাচ্ছি। 
সর্ববাপ্র সংকট ও দুমূলোর দিনে বইখণনি প্রকাশ করতে হলো। 


আন্তবিক চে সত্বেও ভ্ুমমূল্য এর চেষে কম করা গেল ন। বলে আমর! 
ছুঃখিত। তবু সান্বনা এই বইখানিকে সবাঙ্ষহন্দব করে তুলতে কোনো 
অর্থব্যয়ে ও শ্রমবিনিয়ৌোগে আমরা কুন্ঠিত হইনি। শেষ বিচারের ভার 
সম্বদয় প'ঠক-বন্ধুদের হাতেই ছেডে দিলাম । 

“লং মার্চের কাহিনী"-গুলে র মধা দিয়ে শ্রমজীবী জনগণের যে ত্যাগ, 
স।হম আর বীপ্ুত্বব পরিচয় অভিবাক্ত--তা আমাদের পাঠকদের কর্মপথে 
প্রেরণা জেো।গাবে এই আমাদেব একান্ত প্রত্যাশা । 


অজিতকুমার বিশ্বাস 


ভূমিক' প্রসঙ্গ পরিচিতি ও অনুবাদ প্রাসঙ্গে 
জনি! 


চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বিজয়ী অগ্রগতির বন্ধুর পথে যে অসমসাহসিক, 
অভাবনীয় অভিযান পরিচালন! করে এসেছে--জং মার্চ তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বিশ্বয়কর অভিযান হিসাবে সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত। জঠিক নেতৃত্বাধীনে 
বিষ্লাবী শ্রমজীবী জনগণ যে কী অমিত শক্তির অধিকারী, শ্রণী- 
শক্রতাহিনীর সকল প্রকার আক্রমণ ও পশুশক্তিকে পরাজিত করে, 
প্রাকৃতিক সকল বাধা ও প্রতিকুলতাকে জয় করে তার যে চুড়ান্ত 
বিজয়লাভে সমর্থ_ এই বাস্তব সত্যের দৃগু ও প্রদীপ প্রকাশ ঘটেছে 
“জং মার্চের” এই কাহ্ছিনীগুলোতে । 


শ্রস্নচ্ছে ঞ্পল্ল্ি ্িভ্ভডি 


চীনবিপ্রবের ইতিহাসের অত্যন্ত জটিল একটি অধ্য।য়ে ১৯৩৪-৩৬ স।লে 
চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজ বিপ্লবের শক্রবাহিনীর দুর্ভেষ্ক অবরোধকে 
ভেঙে ফেলে একটি সুদীর্ঘ অভিযাত্রী সংগঠিত কবে। মোট ২৫১০** লী 
অর্থাৎ প্রায় নয় হাজার মাইল দীর্ঘ, দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে চীনের বিপ্লবের 
মূল শক্তিকে অঙ্ষু্ন রেখে নিজন্ব, নিরাঁপদ এলাকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে 
সমর্থ হয়। এই সুদীর্ঘ অভিয!নই 'লং মার্চ নামে পরিচিত । 

বহুগুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সর্বাধুনিক অন্ত্রসজ্জিত কুয়োমিনটাং সৈম্যবাহিনীর 

ক্রমণকে পরাস্ত করে, অভাবনীয় দুর্গম, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই সফল 
অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে চীনের বিপ্লবের ও বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের মুজ্ি- 
সংগ্রামের বিজয়ের এক নৃততন অধ্যায় বচিত হচ্ছিলো । এখানেই লং মার্চের 
এঁতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্ব। 

সাধারণভাবে অনেকে মনে করেন চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজের 
ফাস্ট” ফ্রণ্ট বাহিনীর কিয়্াংসি থেকে উত্তর শেনসি পৌছার জন্য ১৯৩৪ সালের 


তু 


অক্টোবর থেকে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর পর্ধস্ত যে এক বছর সময় লেগেছিলে। 
তাই বুঝি লং মার্চের সময়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লালফৌজের তিনটি মৃলন 
বাহিনীর উত্তর চীনের *শেনলি, কানস্থ ও নিংলিয়া*্র মুক্ত অঞ্চলে পৌছতে 
সময় লেগেছিলো! ছু বছর। এই পুরে! ছু*টি বছরই, বল! চলে, লং মার্চের 
কাল। 

সামস্ততন্ত্র, সাত্রাজযবা ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজির শ।সনে চীনের জনগণ 
দীর্ঘকাল নিপীড়িত হন্রেছেন। সেখানে নিপীড়ন যেখানেই €্জে্গে উঠেছে 
বিরামহীন, অন্তহীন প্রতিরোধ । লং মার্চের কাহিনী সেই অপরাছের 
প্রতিরোধ সংগ্রামেরই ইতিবৃত্ত। অসম্ভব রকমের স্থকঠিন পরিস্থিতিতে 
পরিচ।লিত দীর্ঘ, তিক্ত সেই সংগ্রথমের ইতিবৃত্ত ভরে বুয়েছে চীনের শ্রমজীবী 
জনগণের অতুলনীয় বীরত্বের অজশ্র কাহিনীতে । আঘাত, আক্রমণ ৩ 
দুঃখজয়ের সেই প্রায়-অবিশ্বান্ত কাহিনী থেকে বোবা! যাবে ১৯৪৯ সালের 
১লা অক্টোবর চীনের জনগণের সাধারণতন্ত্রের বিজয়ী আত্মপ্রতিষ্ঠার 
ঘোষণার এঁতিহাপসিক তাৎপর্কে ; বোঝ! যাবে, মহান অক্টোবর সমাজ- 
তান্ত্রিক বিশ্বের এঁডিহাসিক বিজয়ের পর ভুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর 
মুক্তির ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম তাৎপর্ব-মগ্ডিত এই ঘটনাটিকে । 
কমরেড মাও সে-তুঙ-এর ভাবায় £ “চীন এবার নিজের পায়ে তর দিয়ে 
দীড়িয়েছে! পৃথিবীর ইতিহাস, শ্রমজীবী মানুষের বিশ্বব্যাপী মুক্তি, গণভন্ত্ব 
ও সমাজতন্ত্রের ইতিহাস সেদিন থেকে অগ্রগতির নৃতন এক সদ্ধিলগ্নে উপনীত 
হলো । আসলে লং মার্চের বীরের সেই নৃতন ইতিহাসেই বাস্তব ব্ূপকার। 
তাদের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলোই লং ম।র্চে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকাবীদের 
নিজেদের বর্ণনায় বিধূত। 

এঁতিহাসিক লংমার্চের পটভূমির দিকে এখন একবার ফিরে তাকানে! 
যাক্‌। 

১৯৩১ সালে জাপানী সাত্রাজ্যবাঁদীরা উত্তর-পূর্ব চীনের বিরাট অঞ্চল দখল 
করে নিলে! । চীনের জাতীয় জীবনে সেদিন কী দ্বারুণ বিপর্যয়! বিল্মস্বের 
কিছুই নেই চীনের “জাতীয়তাবাদী” কুয়োমিনটাং দল চিয়াং কাই-শেকের 
নেতৃত্বে বিদেশী আক্রমণকারী জাপানী জাম্রাজ্যবাদীদের এক্যবন্ধভাবে 
প্রতিরোধ করার পরিবর্তে, দেশপ্রেমিক ও শ্রমজীবী জনগণ এবং কমিউনিস্ট 


মে] 


'নিধনের বর্বরতায় মেতে উঠলো । দক্ষিণ-পূর্ব ও মধাচীনের, কমিউনিস্টদের 
নিয়ন্ত্রণাধীন মুক্ত অঞ্চলকে দমন করার ও নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারেই তারা 
ছিলো বেশি তৎপর । 

১৯৩৩ সালের অক্টোববে চিয়াংকাইশেক দশ লক্ষাধিক সৈন্ন শিয়ে 
পঞ্চমবাবের মতো! কমিউনিস্টদের নিযস্ত্রিত বিপবী অঞ্চল বিশেষ কবে কিষংমি 
প্রদেশের কেন্দ্রীয় চীনা নোভিয়েত শাসিত অধলে অবরোধ অভিযান শুরু 
করে। এর মাঝে সার! চীনে কমিউনিস্টদের তিন লক্ষের মতো! সমন সৈন্য 
সুতি হয়েছে, অনামরিক রক্ষী বাহিনীব বিপুল বিস্তাঁব ঘটেছে,_-রুধি বিপবের 
অনুসরণের ফলে কঘক জনগণের বিপবী প্রেবণা ও সংগঠন প্রচণ্ড ভাবে বুদ্ধি 
পেয়েছে, খাছ্ঠ ও অন্তান্ত পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ অনেক বেডেছে। 

জাপানের ঘ্বণ্য আক্রমণের বিকুদ্ধে জাীষ প্রতিরোধ হঠিব জন্য কমিউনিস্ট 
পার্টির সঠিক আহ্বান স'রা চীনে বিপুল সাভা জাঁগিয়েছে। ১৯৩৩ ফালের 
নভেম্বরেই ঘটলে! ৰিখ্য।ত “ফকিষেনেন ঘটনা” । কযোমিনটা*-এর উনিশ নন্থর 
সেনাবাহিনী সাই তিং-কাই, চিযাং কুষং-নাঁই এ৭ পরিচালনা ধনে ফকিষেনের 
“জনগণের বিপ্লবী চীন সধাবণতন্ত্রী সরকার” লি চি-সেন ও অন্যান্য 
কুয়োমিনটাং সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হযে লাল ফৌজেরু সঙ্গে ক্তি কবে চিষ।ং 
কাই শেক-এর কুয়ৌমিনট।ং বাহিনীব বিরোধিতা ৪ জাপানী আক্রমঞুক|রীদের 
প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। ফলে চিয়া'-এব পঞ্চম অববোধ 
অভিযান কালে লালফৌজ বিরাট স্রবিণাজনক একটা অবস্থায এসে দা'ডায়। 

ছুর্ভীগ্যবশতঃ এ সময়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 'ব'মপন্থী” নেতৃত্বে কবলে 
থাকার জ্রন্ত ম। ও সে তুং-এর নেতৃত্বকে অপদারিত করে চাবা পাটিব সর্বময় 
কর্তৃত্ব নিজেদের হতে গ্রহণ করেন । তারা উনিশ নম্গর বিপ্লবী কুয়ে।মিনট।ং 
বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হত্ছে অস্বীকার করেন--ফলে পুবো বিছ্োহী বাহনীটি 
চিয়্াং বাহিনীর হাতে নিশ্চিন্ধ হলো। কিন্ধ ভাব চেয়েও মারাস্মক 
সর্বনাশ! পথ এঁ “বামপন্থী” নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। মাও সে তুং-এর সঠিক 
বুণনীতিকে বরবাদ করে দিয়ে ভাবা অনেক বেশি সুসচ্ছিত বুয়ে/খিনটাং 
বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সশক্স সম্মুখ সমরের পথ গ্রহণ করলেন । ফল 
যা হবার তাই হলো । তারপর এলে! গুদের তণাকথিত সর্বাস্থক বিছিন্ন 
হয়ে ছড়িয়ে পডার আশ্মঘ।তী দিচ্ধস্থ। এক বছর ধরে তীব্র, তিক্ত সংগ্রামের 
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মধ্য দিয়ে লালফৌজ কিছু কিছু আংশিক সামরিক বিজয় অর্জন করলেও 
চিয়।ং বাহিনীর অবরোধ ভেঙ্কে ফেল1 সম্ভব হলে! না। মুক্ত অঞ্চলগুলো৷ 
ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়তে লাগলে! । লীলফৌজ বেশি বেশি করে ক্লান্ত, 
অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলো । চীনের বিপ্লবের সে এক চরম মুহুর্ত ! 

এরকম একট চরম যুনুর্তে নিজের অবশিষ্ট শক্তিকে অক্ষত 
রাখার জন্য লালফৌজ শত্রুর অবরোধ ভেজে লং মার্চ শুরু করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে লালফৌজের 
জাঁপান-বিরোধী অগ্রনব বাহিনীর কিয়াংমি থেকে দক্ষিণে আনহুই অভিমুখী 
অভিযান বিপুলতর চিয্নাং বাহিনীর আক্রমণে (১৯৩৫ সালের জাহয়ারী ) 
বার্থ হল। এর পাশাপাশি ৬ বাহিনীর ও ২৫শ বাহিনীর ছুটি অগ্রগামী 
অভিযাত্রী দল অবশ্য দুটি অগ্রসব মুক্তঅঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো । 
এই তিনটি বাহিনীর & ক্ধকলাপ কুয়োমিনটাং শক্র বাহিনীর সকল পরিকল্পন। 
ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে সমর্থ হলেো-_ফলে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত প্রথম 
সৈন্য বাহিনীর পক্ষে লং মারের প্রস্তুতির প্রাথমিক কাজগুলো এর মাঝে 
সম্পন্ন কর! মোট।মুটিভাবে সম্ভবপর হলো । 

১৯৩৪ সালের অক্টোবরে প্রথম সেনাবাহিনীর মোট ৮৫১**০ সৈম্য এবং 
সরকারী কর্মচারীবৃন্দ সহ মোট প্রায় একলক্ষ মান্য কমিউনিস্ট পাটির 
কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যক্ষ নেউত্বাধীনে নিজেদের কেন্দ্রীয় অঞ্চল পরিত্যাগ 
করে লং মার্চের জন্য যা শুর, করলেন। মূল বাহিনীটি যাতে নিরিছে 
অবরোধ ভেঙে বের হয়ে যেতে পারে তার জন্ত একটি অংশকে €5ন ই, দিক়াং 
ইং প্রভৃতি সেনানীদ্র নেতৃত্বে রেখে দেওয়া হলে! গেরিলা যুদ্ধ চালনা 
করে পাণ্ট! অবরোধ রচনার জন্য । চিয়াং বাহিনীর চাঁরলক্ষ সৈন্গের 
চারটি অববৌধ গুড়িয়ে দিয়ে পালফৌজের প্রথম বাহিনী ১৯৩৪ সাঙ্গের 
নভেম্বরে হনান ও কোয়াংসির সীমান্ত অঞ্চলে উপনীত হলো । লালফৌজের 
গ্রথম বাহিনী যাতে হুনান-হুপে সীমান্তব্তী দ্বিতীয় লালফৌজ বাহিনীর সঙ্গে 
যুক্ত হতে না পারে-তার জন্য চিয়।ং-শেক দ্রুত ছয়গুণ শক্তিশীলী একটি 
বাহিনী প্রেরণ করে। চিয়াং-এর নির্দেশে কোয়াংসির সশন্্র জমিদারের! 
উত্তর দ্রিক থেকে লালফৌজকে আক্রমণের জন্য প্রস্তত। লালফৌজের 
প্রথম বাহিনীর পক্ষে অবস্থা সত্যিই ঘোরালো ও বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। 
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মাও মে-তুং এবং অন্তান্ত কমরেডদের যুক্তির চাপে পড়ে এবং নেতৃস্থানীয় 
অধিকাংশ কমরেডদের সমর্থন ছিলে! বলে শেষ পর্ধন্ত প্রথম বাহিনী গতিপথ 
পরিবর্তন করতে রাজী হয়--এবং কিউ চাও-এর দিকে অগ্রসর হয়ে শক্রর 
ছুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে পূর্ব কিউচাঁও অঞ্চল ভ্রত দখল করে নেয়। ১৯৩৫ 
সালের জাঙগুয়ারী মাসে দুরতিক্রমা উকিয়াং নদী অতিক্রম করে লালফৌজ 
উত্তর কিউচাও-এর সদর শহর হুনগ়্ি দখল করে নেয়। চিয়াং কাইশেকের 
ধারণা ছিলো কোনে! মানুষের পক্ষে উকিয়াং নর্ধী অতিক্রম করা সম্ভব নয়--- 
কারণ এই নদীটি ছিল প্ররুত্ির এক অভিনব প্রতিরোধ, নদীতে খরশোত, 
খাঁড়। ভাঙনে ভর তীর । চিয্নাং তাই ভেবেছিলেন এবার কমিউনিস্টদের 
সমূহ বিনাশ অবশ্ঠত্তাবী ! কিন্ত বিষ্লাবী মানুষের সম্মিলিত প্রতিজ্ঞার 
সামনে প্রকৃতি ও ত্রণীশক্রর কল্পনাতীত দুর্জয় প্রভতিরোধও যে হার 
মানে তাই প্রমাণিত হুলেো।। কাধতঃ উকিয়াং নদী অতিক্রম করে 
হুনস্িতে উপনীত হওয়ার মধ্য দিয়ে চীনের বিপ্লব এক নৃত্ন অপরাজেয় 
অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হলে! । তার পরবর্তী ইতিহাস সঠিক নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর 
বিশ্ববিজয়ী ইতিবুত্তে অবিনশ্বর একটি অধ্যায়েরই স্থচনা করেছে । বুনয়িতে 
বারোদিন লালফৌজ বিশ্রাম গ্রহণ করে, চার হাজারের বেশি নৃতন সৈন্য 
গ্রহ করে। এই অবসরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কেঞ্রীয় কমিটির 
পলিটিক্যাল বুারোর বর্ধিত একটি অধিবেশন আহ্বান করে। এই অধিবেশন 
“কুন লশ্মেলন” নামে স্থপরিচিত। চীনের বিপ্রবের ইতিহাসে ও চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে এই সম্মেলনের গুরুত্ব এক কথায় অপরিসীম । 
এই সম্মেলন থেকে শুরু করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে মাও সে তুং-এর 
'আবিচগ্প নেতৃত্ব স্থপ্রতিঠিত হলে!-_-১৯৩৫ সালের জান্রয়ারী দেই দিনগুলোতে 
পৃথিবীর ইতিহাসে যে নৃতন যুগের সীমারেখা চিহ্নিত হচ্ছিল--ভার গুরুত্ব 
তাই সীম! পরিসীমা হীন। 

কিন্ত এতো! ছিলো সহশ্র বাধা-বিপত্তির একটি মাত্র। “বামপন্থী” 
বীরগুকষের ভুলনীতি অহ্থসরণ করে চিয়াং-এর পঞ্চম অবরোধ করলে বীতি- 
মতো! ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বাজনৈতিক প্রচার অভিরননের গুরুত্ব 
তাদের কাছে উপেক্ষিত হলো - শক্রর কবল থেকে আত্মরক্ষাই হয়ে দাড়ালে' 
তাদের একমাজ্জ ভাবন!।' ফলে লালফৌজে নিক্রিয়তার প্রবণতা! ৫দখ! দিলো, 
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মনোবল নুর হলো। সেনানীমগ্ডলী ও পশ্চাৎ্বর্তা সংগঠনের জন্য ব্যাপক 
শক্তি নিয়োজিত হওয়ার ফলে সৈম্যবাহিনীর এঁগয়ে চলা টিমে তালে 
চলছিল। বেশ কয়েকবার শক্র বাহিনীর পশ্চাদহছসরণের ফলে ঘোর বিপদ 
দেখা দিলো। ১৯৩৫ সালে জানুয়ারীতে জুনস্সিতে পেঁছার আগে 
লাল ফৌজের প্রথম বাহিনীর শতকরা বাট ভাখ শক্তিই বিনষ্ট 
হয়ে গিয়েছিলে! ৷ 

এতে অবশ্ত শাপে বর হলে! । পার্টিব নেতৃস্থানীয় ও অন্যান্ত বহু সমস্য 
এমনকি “বামপন্থী” ভুল করেছিলেন এমন অনেকেই “বামপন্থার' বিপদ সম্পকে 
অবহিত ছয়ে উঠলেন। মাও-দে-তুং-এব নেতৃত্বে 'বামপন্থী” স্বিধাবাদেব 
বিকদ্ধে তীব্র সংগ্রাম ম্বনয়ি সম্মেলনে চুড়ান্ত বিজয় অর্জন করলো । 
মাও মে-তুং চীনের কমিউনিস্ট পার্টিব বেন্দ্রীঘ কমিটির সম্পাদকম গুলীর 
সম্পাদক নির্বাচিত হলেন--এ সময় থেকে মাও সে-তৃং-এর পরিচালনাধীন 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব স্্প্রতিষিত হলো । 

সথনয়ি সম্মেলনের পর থেকে লাল ফৌজেব প্রথম বাহিনী অচল 
রণকৌশলের ধার! অনুসরণ করলো, উদ্যোগ গ্রহণ করলে! নিজের হাতে । 
১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে শক্রপক্ষের চার ডিভিশন সৈম্ত স্বনয়ির নিকবর্তী 
স্বানসমূহের যুদ্ধে নিশ্চিহ হলো । লং মর শুরু হওয়ার পর এই প্রথম বিরাট 
বিজয় অন্নগিত হলো। তারপর প্রথম বাহিনী শক্রপক্ষকে বিভ্রান্ত কবে দিয়ে 
তাদের নাগালের বাইরে সরে পডলো-_স্থনয়ি পরিতা।গ করে চলে গেলে! 
খরশোত1 সোনালি বালির নদীটি অতিক্রম করে ১৯৩৫ ”্লর মে ম(সেব 
মান নয় দিন ও নয় রাত্রির মধ্যে ! 

লক্ষ লক্ষ শক্র টৈন্যের আক্রমণকে গরাভূত করে লালফৌজ স্বনিশ্চিত 
বিজয় অর্জন কবে উত্তর অভিমুখে সে-চুয়ানের দিকে এগিয়ে চললে] | অনেকের 
মতে পৃথিবীর অন্যতম ছুবতিক্রম্য তাতু নদী পার হয়ে, বরফাচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী 
অতিক্রম করে ১৯৩৫ সালের জুন মাসে লালফৌজ মাওকুংয়ে উপস্থিত হলে । 
এখানে পালফৌজ চাং কুয়ো-তাঁও, নু সিয়াং-চিয়েনএর চতুর্থ ঝহিনীর সঙ্গে 
মেচুয়ান-শেনসি অঞ্চলে মিলিত হলো । চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার 
পর পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটি মাও সে-তুংএর নেতৃত্বে সেচুয়ান-শেনসি-কানন 
অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে জাপ বিরোধী জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার 
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সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এখানে প্রচণ্ড বাধা এলো চাং কুয়ো-তাও-এর 
পক্ষ থেকে । চাং তখন মানমিক দিক থেকে একেবারে হতোছ্যম, বিপ্লবের 
বিজয়ে বিরাশাবার্দী এবং দক্ষিণ পশ্চিম চীনে সরে পড়াব পক্ষপাতী । তিনি 
তার পরামর্শ মতো পার্টির কেন্ত্রীঘ কমিটি পুনর্গঠনের দাবি জানালেন। 
পার্টির আদেশে লালফৌজ ছু'মাস স্থংপানে অবস্থানের দিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ছুটি 
গুরুত্বপূর্ণ মভার আলোচনা অনুসারে লালফৌজের ভাবী কার্যক্রম গ্রহণ করে। 
চাং কুযো-তাও মৌখিকভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্ত মেনেও নিলেন। 

১৯৩৫ সালেব আগস্টে লালফৌজ দু'টি পথ ধবে উত্তব অভিমুখে এগিযে 
চললো । দক্ষিণ ভাগের নেতৃত্ব রইলো কেন্দ্রীয় কমিটি ও মাও সে-তুং-এর 
হাতে। বামভাগের বাহিনী আপাতে পৌছে যাঁওযার পর চাং কেন্ত্রীয় 
কমিটির নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করলেন এবং দক্ষিণে ফিবে যাঁওযার 
জন্য তার অধীনস্থ বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, চুতে ও পিউ পো চেং-কে 
কর্ধতঃ জোব করে অটক কবলেন। খোলাখুলি তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিকে 
ধ্বংস করার যডযন্ত্রেই পিগ্ত হলেন। পার্টিব কেন্ত্রীম কমিটি উত্তবে এগিয়ে 
চলর পিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। অক্টোবরে উচিতে উপনীত হযে তার! 
পঞ্চদশ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন । লালফৌজের এই দু'টি বাচ্িনী মিলিত 
ভাবে শত্রব।হিনীর আক্রমণকে পরাজিত করে শেনমি কানহ্থ অঞ্চশে নিজেদেব 
অধিক।র সংহত করে ফেললো--এই অঞ্চলই কালক্রমে স্ুবিখ্যাত শেনসি- 
কানন্ু-নিংসিয়। সীমান্ত অঞ্চল হিসাবে ইয়েনানকে কেন্দ্র কবে গডে ওঠে। 
চীনেব বিপ্লবেব পবিপুর্ণ বিজযের পূর্ব পর্যন্ত এই ইযজেনানই ছিলে! চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি ও মুক্ত অঞ্চলের সরকারের সদব দণ্ধব। চীনেব বিপ্লবতীর্থ 
এই ইয়েনান বিশ্বে একান্ত পরিচিত একটি নাম। 

এদিকে ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে লালফৌজের দ্বিতীয় বাহিনী সাকলোর 
সঙ্গে গেবিল৷ যুদ্ধ চালিয়ে প্রথম বাহিনীর নিরাপদ অগ্রগমনকে নিশ্চিত করে 
এবং প্রথম বাহিনীর অগ্রগতির পথ অন্থরণ করে ১৯৩৬ সালের জুন মসে 
কাণ্টসেতে উপনীত হয় । গখাঁনে চতুর্থ বাহিনী চাং কুয়ো-তাও-এর 'নেতৃত্বে 
অপেক্ষায় কাল কাটাচ্ছিল। উভয় বাহিনী এখানে মিলিত হলো। চাঁং কিন্ত 
পাণ্টা একট] ভুয়া কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ে তুলেছেন। দ্বিতীয় বাহিনীর জেন 
পি-শি, হোলাং এবং কুগ্লান শিয়াং-ইং প্রভৃতি সেনানীর1 চাং-এর বিজ্েদমূলক 
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পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের তীত্র বিরোধিতা করলেন এবং চু তেও লিউ 
পো-চেং-এর সঙ্গে মিলে চাংএর পলায়নী-নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম শুরু 
করলেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নীতি এবং এই প্রতিরোধের মুখে 
দাড়িয়ে চাং নিরস্ত হতে বাধা হেন, তার স্ষ্ট তথাকথিত ,পার্টি কেন্দ্র ভেঙ্গে 
দিয়ে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে চতুর্থ গ দ্বিতীয় বাহিনীকে উত্তর অভিমুখে 
পরিচালনা করে নিয়ে চগলেন। অক্টোবর মানে হুইনিং-এ তারা লালফৌজের 
প্রথম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। লালফৌজের এই প্রধান ভিনটি 
বাহিনীর মিলনের মধ্য দিয়ে ছুই বগুসর ব্যাপী লং মার্চের বিজরী 
পরিসমাপ্তি ঘটলে! | শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবের ইতিহাসে বিন্দয়কর 
অবিশ্বাস্ত রোমাঞ্চ-জ!গাঁনো একটি বীবহ্ের কাহিনী প্রিপিবদ্ধ হলো বিজয়ী 
শ্রমজীবী মানুষের অপর |জেয়তাব রক্ত শ্বাক্ষর একে দিয়ে। 

চীনের এবং পৃথিবীর ইতিহাসে লং মার্ তুলন।বিহই*ন এক মহাকাব্যেরু 
ইতিবৃত্ত । ২৫*০. লী অর্থাৎ প্রায় নয় হাজার মাইল দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমাকালে 
চীনের এগারোটি প্রদেশ অতিক্রম করতে হয়েছিল লালকৌজকে | শুধু তাই নয়, 
এগিয়ে চলার পথে চিয়াং বাহিনীর সমস্ত সশস্ত্র শক্তিতে প্রতিপদে পরাস্ত করে, 
প্রুতির ভীষণতম প্রতিবন্ধকে জয় করে, অতিক্রম করে, সামন্ত সশস্ত্র শাসকদের 
হিংস্র বাহিনীর আঘাতকে পরাস্ত করে, পার্টির অভ্যন্তরীণ “বাঁম' হঠকারিত। 
এবং পরাজয়ের হতাশ।র আঁক্মধিনাশি বিড়ম্বনীকে জয় করে মৃত্যুর হাত ধরে 
পায়ে পায়ে উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল জীবনেব বিজয়ী মুক্ত গুসর প্রান্তরে । শত্রুকে 
এড়িয়ে লালফৌজকে চলতে হয়েছিল জনবিরল ঘন অবণ্য' কুল শ্বাপদ 
হিংন্রতায় ভবা অঞ্চল দিয়ে, ঢুত্তর অরণা, দুরতিক্রম্য বেগবতী শ্রে।তস্থিনী 
পার হয়ে, প্রাণঘ।তী তৃণ|চ্ছার্দিত জলাভূমি অতিক্রম করে, প্রায় ষোল হাঁজ।র 
ফুট উচ্চ বরফচ্ছা্দিত পর্বতশ্রেণী পার হয়ে। এই সব অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন 
জনসমষ্টির দারিদ্র তুলনাহীন, খাছ্াভাৰ কল্পন(তীত 3 তাছাড়া এতিহা'সিক 
কারণেই চীনের মূল হান জনসমষ্টির প্রতি এই আদিবাসী উপজাতিদের ছিলো 
অপরিমেয় দ্বণা, অবিষিশ্র শত্রুতার মনোভাব । কিন্তু মার্কসব'দের লেনিনবাদের 
বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি এই অসপ্ভব অভাবনীয়কে জয করে নেওয়ার অস্কুরঠন শক্তি 


এনে দিয়েছিলো! নৃত্তন ইতিহাসের শষ্টা কমিউনিস্টদের--তাদ্দের অপরাজেয় 
পার্টিকে । 
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জং মার্চের সাফল্য সম্ভব হয়েছে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ এই জন্ত যে, 
লালফৌজ পরিচালিত হয়েছিল মার্কলবাধী-লেনিনবাধী চিন্তাধারাক় সঙ্জিত 
কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃত্বাধীনে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকে 
মাকসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক সত্যকে চীনের বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতিতে 
প্রয়োগ করতে সমর্থ এমন বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মী সেই পার্টি গডে 
' তুলতে পেরেছিল। বাইরের শক্রর বিরুদ্ধে সংগ্রামই শুধু নয়--সঠিক পথে 
পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম পরিচালনা করে পার্টিকে তা বিপ্লবী সংগ্রাম 
পরিচালনার অভাবনীয় শক্তি এনে দিয়েছিলে! । পার্টির সঠিক নেতৃত্ব ব্যতীত 
লং মার্চের এই অবিশ্বাস্ত বিজয় অর্জন নিতান্ত অসম্ভব, একাস্ত অনাধ্য হতে] 

লং মার্চের সাফল্যের মূল্যায়ন প্রপঙ্গে কমরেড মাও 0ে-তুং-এর কথাগুলোই 
স্মরণ করতে হয়। ইয়েনানের সেই গুহায় বমে মাকিন সাংবাদিক এডগার 
স্োর কাছে ১৯৩৬ সালে মাও সে তুং মন্তব্য করেছিলেন ঃ 

“লালফৌজের বিজয়ী অভিযাত্রা এবং নিজের জীবস্ত শক্তিকে অঙ্ষুপ্ন রেখে 
কানস্থ ও শেনদিতে তাদের বিজয়ী উপস্থিতি সম্ভব হয়েছিলো প্রথমতঃ 
কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক নেতৃত্বের জন্ত এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের সোভিয়েত 
জনগণের [চীনের মুক্ত অঞ্চলের সরকারের শাসনাধীন জনগণের-_-অন্থবাদক ] 
মূল কর্মীবাহিনীর বিরাট কর্মকুশলতা, সাহস, দৃঢ়তা এবং প্রায় অতিমানবিক 
সহনশীলতা ও বেপ্রবিক প্রেরণার জন্ত। চীনের কমিউশিস্ট পার্টি মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদ্ধের প্রতি সবসময় অন্গুগত ছিলো, আছে এবং থাকবে। প্রতিটি 
স্থবিধাবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধেই ত1 নিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মধ্যেই পার্টির অপরাজেয়তা ও চূড়ান্ত বিজয়ের মৃপ নিহিত 
রয়েছে ।” এডগার তো 2 “রেড স্টার ওভার চায়ন1”;) পেলিকান; 
পৃঃ ২১০। 

চীনের জনগণের সুপ্ত লেই কর্ম-কুশলতা, নাহল, দৃঢ়তা ও হজনশীলতা এবং 
প্রায় অতি-মানবিক সহনশীলতার বলি অভিব্যক্তিজনিত রৌমাঞ্চকর 
ঘটনাবপীই লং মার্চের কাহিনী থেকে । আমরা জানতে পারবো জং মার্চে 
অংশগ্রহনকারীদের বিবরণ থেকে সেই কাহিনীগুলো থেকে ফুটে উঠেছে 
বিপ্রবের আদর্শে উদ্বন্ধ জনগণের অসম্ভবকে সম্ভব করার নিশ্চিত অবিচল 
প্রতিশ্রুতি । 
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ধপ্রনঙ্ক-পরিচিতি' উপলক্ষে উপস্থাপিত প্রতিটি তথ্য অত্াস্ত যত্ের সঙ্গে 
আস্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দলিল ও গ্রস্থ'দির সঙ্গে মিলিয়ে লিখিত হয়েছে। 
তবু অনবধানতাক্জনিত কোনে! ভুলভ্রাস্তি কোনে৷ বন্ধু দেখিয়ে দিলে তা 
আনন্দের সঙ্গে সংশোধনের অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখলাম। 


অন্মু্বাদক শুস্পত্ছ 


১৯৫৮ সালে পিকিং থেকে প্রকাশিত মুল ইংরাজী পুস্তক থেকেই 
কাহিনীগুলো অনুবাদ করেছি। চীনের বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্থানের নাম গ্রচলিত 
ইংরাজী উচ্চারণ অন্গযায়ী ভাষাম্তবিত কবে দিয়েছি। সামরিক বাহিনীর 
ব্যবহৃত বিভিন্ন শব ও পরিচিতি-জ্ঞাপক উপাধিগুলোও যথাযথ হ্বচ্ছন্দ অন্থবাদ 
করে দিয়েছি। চীনের সেনাবাহিনী থেকে পদ ও মর্ধাদাজ্ঞাপক উপাধিসমূহ 
পরিত্বাক্ত হছখেছে -কিন্তু ভাষান্তরকালে কালাহুগ যথার্থতার জন্ত আমি 
সেগুলো অপরিবতিতই রেখেছি । 

বহু বন্ধু ও সহযোগী সাথী অঙ্বাদ প্রসঙ্গে আমাকে নানাভাবে সাহায্য 
করেছেন। চীনের বিপ্লবের ইতিহাসকে ও নেতৃত্বেব ভূমিকাঁকে একদেশদর্শী- 
ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার নান! অপচেষ্টা, নানা কৌশলে ও ভঙ্গীতে চালানো 
হচ্ছে। তাই ইতিহাসের মুখোমুখী হয়ে সত্যের সঙ্গে পরিচয়ের বাগ্রত্তা থেকেই 
লং মার্চের কাহিনীগুলে! অনুবাদের এই প্রয়াম। ভাবতে অবাক লাগে, 
এই অবিস্মরণীয় কাহিনীগুলে।র পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের আয়োজন এতোদিন 
অবহেশপিতই রয়ে গেছে! 'লংমার্চের কাহিনী? নিয়ে একটি রম্যরচন। হাজির 
করা আমাদের উদ্দেশ্ত নয় বলেই সেই কাহিনীগুলোর মূলাঙ্গগ অস্থবাদ 
কনেছি। ] 

আর এই অবসরে চীনের মহান বিপ্রবের বিজয়ের পঁচিশ বছরে পদার্পণের 
প্রাক্কালে মার্কদবাদ লেশিনবাদের শিক্ষায় উদ্ধুদ্ধ চীনের বীর জনগণের 
যুগান্তকারী সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের সঠিক পৎপ্রদর্শক ও পবিচালক চীনের 
কষিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশে স্রন্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। 

কলিকাতা 


১৬ই সেপ্টেম্বর, ১০৭৪ 


বিজনবিহথারী পুরকায়স্থ 
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বিষয়হ্চী 

বিষয় 
প্রকাশকের নিবেদন 
ভূমিকা, প্রসঙ্গপরিচিতি ও অনুবাদ প্রসঙ্গে 
লং মে চেয়ারম্যান মাও-এর সঙ্গে 
উকিয়াং পেরোবার সংগ্রাম 
আমাদের স্থনয়ি জয়ের কাহিনী 
মোনালি বালির নদী পার হয়ে এলাম 
তাতু নদী জয়ী বীরের! 
লুটিং দেতু জয়ের সংগ্রাম 
বরফের পাহাড পেরিয়ে 
লালফৌজের দৈনিকের সেই টুপিটি! 
জলাভূমি জয়ী বীরেবা 
লং মার্চে লাল ফৌজের ক্ষুদে সৈনিক 
ঈ জনগণের সক্কে গ্রথম.দেখ! 
হৃদয়ে হাঁয়ে বন্ধন 
লাতসেকৌ-এ লাল পতাকা 
চিরউড্ডীন লাল নিশ।ন 
জং মার্চের গতিপথ (ম্যাপ) 
নাও সে-তুং 
লুটিং সেতু ও বিজয়ী লালফৌজ 
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লং মার্চ চেয়ারম্যান মাও-এন সাঙ্গ 
কর্ণেল চেন চ্যাং-ফেঙ 


মনে পডছে, ১৯৩৫-এর এপ্রলের একটা সন্ধা আমরা সোনালি বাজির 
নদী তীরে পৌছেছি। আমরা মানে ততীষ লাল ফৌজের প্রথম, পঞ্চম, নবম 
দলগুলো এবং ক্যাডেটদের রেজিম্ণ্-_সবাই আমর! লালফৌজের প্রথম 
বাহিনীর সৈনিকের! | কেন্দ্রীযধ কমিটির লোকেরাও রযেছেন আমাদের সঙ্গে । 
উকিযাং পার হয়ে আসার পর সোনালি বালির নদীই হলে! আমাদের পথের 
সাষনেকাশ প্রথম ঝুডা নদী । জলে ভর] নদী, ক্রুদ্ধ ড্রাগনের মতো ফু"সে 
ফু'সে উঠছে তার ঢেউগুলো। সমস্ত নেতারা ভীষণভাবে চিন্তিত কী করে 
নদী পাড়ি দেওষা যাবে সে কথা ভেবে , কারণ নদী পেরোবার মতো নৌকো 
ইত্যাদি কিছুই নেই আমাদের ৷ চেয়ারম্যান মাও এসব আলোচনায় একাস্ত- 
ভাবে মগ্র_সারারাত ধরে সেই আলোচনা ই চলছিলো । 

আমি ছিলাম তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী । ভোর হওযার ঠিক আগে তার 
সঙ্গে নি পার হলাম । পেরিষে মাটিতে পা দিষেছি কি দিই নি, অমনি তিনি 
প্রধান সৈন্যাধাক্ষ জেনারেল লিউ পৌ-চেং এর কাছে চলে গেলেন শাস্াপথের 
পরবর্তা পরিকল্পনা! তৈরি করার জন্য । এদিকে আম বের হলাম তার জন্য 
অস্থায়ী একটা অফিন ও মাথ! গোজার জাযগা খুজে বের করতে। 

খুব একটা! ভরপ] পাচ্ছিলাম না। নদীর তীর জুড়ে ধ্ড খণ্ড পাথর ছাডা 
আর কিছুই দেখতে পেলাম না। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে কয়েকটা গর্ত 
খাড়াই-এর গায়ে গায়ে ;-্যাতসেতে এঁ গর্তগুলোতে টিপ টিপ" করে জল 
পড়ছে, সেই গর্তগুলোকে কোনো মতেই গুহা বলে অভিহিত করার উপায় 
নেই_-এতে। ছোটো সেগুলো । বিছান পাতার জন্ত তক্তা ধা এ ধরনেক্ন কিছু 
অথবা! খড় অনর্থক খুঁজে বেড়ালাম। অবশেষে এক টুক্রে! অয়েলরূুখ বিছিয়ে 
তার ওপর কম্ছলখানি ছড়িযে দিলাম । ভাবলাম যেমন করে হোক চেয়ারমান 
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মাও শুয়ে থাকতে পারবেন--গত সারারাতে একটুও জিরোতে পারেন নি। 
আসলে গত কয়েকটা দিন একটুও বিশ্রাম নেওয়া হয়নি তাঁর । 

আমার এর পরের কাজই হলে! তার দলিলপত্র-ম্যাপ এবং কাগজপত্রগুলো 
মেলে রাখ! ৷ সাধারণতঃ তাঁর সেক্রেটারী কমরেড হ্য়াংএর সঙ্গে মিলেই 
কোথাও ক্যাম্প করা হলে এ কাঞ্জটি আমি করতাম । আমরা যা হোক একটা 
টেবিল বা ডেক্ক বানিয়ে নিতাম । কিন্ত এখানে ওরকম কিছু বানিষে নেওয়ার 
কোনো উপায়ই নেই--তাছাড। কমরেড হ্যাং রযে গেছেন তখনও নদ 
ওপারে । কী করি ভেবে পাচ্ছিলাম না। গর্তের গাষে একটা ম্যাপ টাতিষে 
দিতে চেষ্টা করলাম ১--হলো৷ না $-_ঝুরঝুরে বালি, পেরেক আটকে রাখার 
কোনে উপায়ই নেই--তাছাড। দলিলগুলে৷ ছড়িয়ে রাখার কোনো! জায়গাই 
নেই। অনেকখানি সময় কাটিযে ফেলেছি এর মাঝে, যে কোনো মুহর্তে 
চেয়ারম্যান মাও সভা থেকে চলে আসতে পারেন । অথচ এক ফোটা জলও 
ফুটিষে নিতে পারি নি। আমি জানতাম তার গরম জলের দরকার হবে--য! 
ঝকি গেছে! দলিল দস্তাবেজেরু কথা ছেড়ে বেরিষে পডলাম জলের কিছু একটা 
হিল্লে করতে পারি কি না দেখতে । 

চেয়ারম্যান যাও যখন ফিরে এলেন তখন দিনের আলো! ফুটে উঠেছে, 
এসেই আমাকে ডেকে পাঠালেন । ওধানে পৌছে দেখি ভীষণ চিন্তামগ্ন হযে 
তিনি দাড়িয়ে রয়েছেন । 

“আপনি ফিরে এসেছেন ?- আমি বললাম । 

“ছ"-_সব কিছু তৈরি তো ?” 

“ঘা পারি করেছি"__-বলে “বিছানা”টি দেখিষে দিলাম । “তক্তা বা 
ধরনের কিছু পেলাম না, তাই যা হোক করে এই করেছি । আপনি কি একটু 
শাঁড়িয়ে নেবেন? তার মধ্যে জল ফুটে যাবে” 

আমি যাচ্ছিলাম জলের কি হলে! দেখে আসতে, উনি আমাকে ডাকলেন ॥ 
জিজেস করলেন,-- 

“কাজের জায়গা একটু বের করতে পারলে ?? 

আমি কিছু ন! €ভবেই বলে ফেললাম, “কমরেড হুয়াং এখনও [মাসেন নি । 
ডেস্ক হিসাবে ব্যবহার করার মতোও কিছু পেলাম না। আপনি ফ্লাগে একটু 
জিরিয়ে নিন আর এক ক্চোট! জল খেয়ে নিন না ?” 
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তিনি আমার দিকে এক কদম এগিয়ে এলেন, আমার কোনো কথাই যেনো 
শুনতে পান নি, বললেন, ভীষণ গুরুত্ব সহকারে কিন্ত একটুও রাগ না করেই 
-বললেন,__-“এরকম একটা মুহূর্তে কাজটাই হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী বিষয়। 
বিশ্রাম, খাওয়া বা জল কোনে! কিছু ধর্তব্যই নয়। আমাদের বিশ থেকে ত্রিশ 
হাজার কমরেড এখন পর্ধস্ত নদী পার হওয়ার জন্য ওপারে অপেক্ষা করছেন। 
জিশ হাজার জীবন সমৃহ বিপদের মূখে ।” 

কী বলবে! ভেবে পাচ্ছিলাম না, ওখানে দীডিয়ে চেয়ারম্যান মাও-এর দিকে 
তাকিয়ে রইলাম। আমি টের পাচ্ছিলাম আমার বুক ধুকধুক করছে। তিনি 
আমার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন, কাধে ধীরে হাত রেখে বললেন,--প্যাও অন্ত 
কিছুর আগে আমার জন্য যা হোক একটা তক্তা বা ডেস্ক হিসাবে ব্যবহার করা 
চলে এমন একটা কিছু খু'জে নিয়ে এসে। 1” 

আমি নিজেকে স্থির রেখে ছুটে চললাম, এদিক ওদিক খু'জতে খু'জতে 
একটা ছোটে। তক্তা পেলাম, মনে হলো! একটা গর্তের মুখ বন্ধ করার দরজা! 
হিসাবে তা ব্যবহার করা হযেছিলো৷ । চেয়ারম্যান মাও তা৷ পেতে নিতে 
সাহায্য করলেন, নিচে খু'টি পুঁতে তাকে সমান ও শক্ত করে নেওয়া হলো, 
তার গুপর তার ম্যাপ ও দলিলগুলো! ছডিষে দিলাম । তারপর মনে পড়লে! 
জলের কথা, এর মাঝে নিশ্চযই তা ফুটছে, তা আনতে যাচ্ছি চেয়ারম্যান মাও 
আবার ডাকলেন আমাকে । 

“চেন চ্যাং ফেও !” 

“বলুন ? 

আমি গর্তের ভিতরে ঢুকলাম, অতি সন্তর্পণে আমাদের “ডেস্কটি পার হয়ে 
গেলাম । তিনি বললেন-_ 

“তোমাকে একটা শান্তি দেবো ভেবেছি, বুঝলে?” যদিও ভার স্থর ছিলে! 
মরম আর চোখে ছিলো সহৃদয দৃষ্টি তবু যেন কেমন থমথমে মনে হচ্ছিল 
পরিবেশটা । বুঝতে পারছিলাম কাজে গলতি করে ফেলেছি-__একেবারে 
নাচার হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম । 

"আমি চাই তুমি আমার পাশে জেগে থাকবে ।” 

টের পাচ্ছিলাম একটা অন্বস্তির হাসি তখন আমার মুখে, স্বর উপ্টে। দিকেই 
বসে পড়লাম । বজলাম-_ 
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“ঠিক আছে ।” 

সার! ডেস্ক জুডে টে লগ্রাম আর দলিলপজজ ছডানো । যে ফীন্ড-টেলিফোন 
বিগন্ত।ল-কোর থেকে পাতা হযেছে তা সারাক্ষণ বেজেই যাচ্ছিলো আর তিনি 
কাজে একেবারে ডুবে রইলেন । নিজের জন্ভ একট] মিনিটও ব্যয করেন নি। 
চেখের জল আটকে রাখা আমার পক্ষে ছঃপাধ্য হযে পড়েছিলো যখন ভাবতে 
ল/গলাম যে তার জন্য ডেস্কটার ব্যবস্থা না করে রেখে তাব অনেক সমধ নষ্ট কর 
দিধেছ, যদি আমার কাজ বুঝে আগেই তা করে নিতাম ' 

অসম্ভব প্নকম ঘুম পাচ্ছিল! আমাব, তিনি যখন কাজ কবতেন সেই অবসরে 
তার পাশে কোনরকম করে শুষে পডা আমার অভ্যাস হযে দাডিযেছিলো । 
আমাকে জেগে থাকতে হবে বলে “শাস্তি” দেওয়ার যে কথা তিনি বলেছিলেন 
তা" কী আমি জানতাম-_যদিও তিনি পরিহাস করেই কথাটা বলেছিলেন । 
কিন্ত যখন দেখলম সমস্ত মনপ্রাণ দিষে তিনি কাজ করে চলেছেন, ঘুমানোর 
সামান্ত কোনো ইচ্ছাই তাব দেখ। যাচ্ছে না, আব মাঝে মাঝেই হাসিমুখে 
আমার দিকে তাকাচ্ছেন, আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগছিলে। । খানিকক্ষণ পরে 
গিয়ে জল নিষে এলাম এবং ঠাণ্ডা করাব জন্য খানিকটা ঢেলে নিলাম । 

ছুঃ ছু'বার খ'ওষা দাওযা! চুকিষে নেওবা যাঁষ এই পর্বমাণ সময কেটে 
যাওষার পর চেষারম্যান মাও থামলেন এবং লঙ্গ|! হযে গডিযে নে্৪মায জন্য উঠে 
দাডালেন। 

“ক্সাজ বেশ কষেক বছর তুমি আমাব সঙ্গে রযেছো , এখনও বোঝো না 
কোনট। সব কিছুব আগে দরকার ? সবর অ'গে তোমাব কাজ হলো খসে 
কাজ করা যায এমন একট! জাগা খুজে বেবকবা। খাগযা আব বিশ্রা্ 
ভার অনেক পরের কথ। । তোমার বোঝ চাই কাজই হচ্ছে সমন্ত পবি 
স্থিতি:ত সবচেষে জরুরী ব্যাপাব ।” মিনিট খানেক পামলেন, আমার মাথাষ 
হাত বুলিষে বললেন, “তোমারও একট ঘুমানো দ্বকার, তুমি তো চোখই 
খোল! রাখতে পারছে না 1” 

এসবের পর আমার অনিচ্ছা সত্বেও আম নিজের কথা ভাবতে ।লাগলাম । 
নিজেকে দমন করতৈ পারলাম না--আমার কান্না € 
সমালোচনা কর! হয়েছে বলে নয__-তা ছিলো ছঃ 
অনুভূতি ,_-স্মেহপীল পিতামাতা গুরশান্ভীরভ 










মাও সে তুঙ 


[ লং মার্চেব দিনগুলোতে |] 


আপনাকে তিরস্কার করেন-_অশ্ুভূতিটা ছিলে! অনেকটা! সেই রকমের । 

বিছানার পাশে শুয়ে পড়লাম--কিস্ত ঘুম এলো! না । নানা স্বতি কথায় 
মন ভরে উঠতে লাগলে 

পাচ বছর আগে মার্চের শেষে চতুর্থ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে বদলী 
হয়ে চীনের বৈপ্রবিক ফ্রুট কমিটিতে চলে এলাম চেয়ারম্যান মাও-এর আর্দালী 
হয়ে। এ সময়ে তাকে আমরা “কমিশার” বলতাম, তখনও “চেয়ারম্যান” মাও 
বলতাম না। অত্যন্ত সাধারণ কিছু জিনিসপত্র ছিল ওর নিত্য ব্যবহার্য, স্থৃতো 
আর উলের তৈরি ছু'খান! কম্বল, একখান। চাদর, ছু"টি সাধারণ ফৌজী জ্যাকেট 
এবং পাজামা, একটা সোয়েটার, তালি দেওষা একখান। ছাতা, কলাই-করা 
একটা মগ ভাত খাবার পাত্র হিসাবে তা বাবহার করা হতো আর ছিলো 
নযটি খোপওয়াল! একটি ধুসর রঙের ব্রীফ কেন । যাত্রাকালে ছাতা ও ব্রীফ 
কেসটা সাধারণ: তিনি নিজেই হাত্তে করে বষে নিতেন--আর বাকীগুলো! 
আমি একটা মোট পাকিযে নিতাম । ক্যাম্প কর। হলে ছু'খানা তক্তা কুড়িয়ে 
এনে বিছান1 করে কম্বল পেতে চাদরখানি বিছিষে দিতাম । বাকী জিনিসপত্র 
দিষে তিনি একট] বালিশ বানযে নিতেন । 

রাতে খুব কমই তার ঘুমানোর সময থাকতো ৷ সন্ধ্যার খাবার খেয়েই 
ম্যাপ, কাগজপত্র ও কলম নিষে আলো! জালিয়ে কাজ করতে বসে যেতেন। 
আমি পাশে বসে থাকতাম । আমার বয়স খুবই কম আর রাত-জাগ। আমার 
একেবারে পোষাতে। না। প্রাযই মাটিতে শুয়ে পড়ে ঘুষ হশগাতাম। 
মাঝরাতের দিকে আমাকে ডেকে তুলতেন, বলতেন “একটু ঠাও1 জল পেলে 
মন্দ হয না”। কিয়াংস থেকে আসার সময় একটা ছোটে। বালতি নিয়ে 
এসেছিলাম__তাতে কিছু জল রেখে দিতাম তার হাত মুখ ধোয়ার জন্ত-_-আর 
কিছু ছিলো না৷ বলে ওটাই তিনি ব্যবহার করতেন। তারপর তার ক্ষিধে 
পেতো।, আমি তখন মগে করে “তিন স্তরের ভাত” এনে দিতাম--অর্থাৎ মগে 
প্রথমে কিছু ভাত দিযে মাঝে দিতাম যা হোক তরিতরকারি যা থাকতো, তার 
উপরে আবার 'ডাত দিতাম । বিকেলের খাবারের থেকে ভ।ত যা বাঁচতো 
তাই তার জন্য গরম করে রেখে দিতাম । সব খেতে না পারলে এক টুকরে! 
কাগজ দিয়ে ঢেকে তা রেখে দিতেন--পরবর্তী খাবারের সময় খেয়ে নিতেন--- 
খাবার কোনো। সময়ই ফেলে দিতে আমাকে দিতেন না। এই খাওয়ার পর 


২১ 


খাবার শুরু হতো কাজ। আর এই পরিস্থিতিতেই তিনি লিখেছিলেন তার 
বিখ্যাত জমির অনুসন্ধান অভিযান প্রসঙ্গে লেখা বইখানি । 

তারপর কিঘাংসির জুইচিনে কেন্দ্রীয শ্রমিক কৃষকদের গণতান্ত্রিক সরকার 
প্রতিষিত হলে তিনি সাধারণতঙ্ছের রাষ্ট্রপতি বা চেযারম্যান হলেন--তখনও 
তার সেই সরল জীবনযাত্রাই বহাল রইলো | ফুকিষেনের চ্যাং চাও-এ প্রবেশ 
করার আগে ১৯৩৪-এর ফেব্রুযারী পর্বস্ত খাবার রাখার উপযুক্ত একটা পাত্রও 
আমাদের ছিলো না। 

খুবই গরীব পরিবারের সন্তান আমি, লেখাপডা কিছুই কোনে! দিন 
শিখনি। বিপ্রবে যোগ দেওযার সম্য পর্যন্ত একটি বর্ণও লেখাপভ! জানতাম 
না। লাল ফৌজ যেখানেই যেতো৷ সেখানেই তার। কিছু পোস্টাব টািষে 
দিতো--চেষারম্যান মাও এ সব পোস্টার থেকে আমাকে অভিযান চলা কালেই 
একটু সময করে নিষে অক্ষরগুলো চিনিষে দিতেন । কী করে নাম সই কবতে 
হয তা তিনিই আমাকে শিখিষে দিষেছিলেন। 

টেলিফোনের শব্দ আমাকে এ স্থৃতি-রোমস্থন থেকে ফিরিযে নিষে এলো । 
তাকিষে দেখি চেষারম্যান মাও তখনও কাজে মগ্ন । 

সোনালি বালির নদী পার হতে সেনাবাহিনীর তিনদিন তিন রাত 
লেগে গেলে! । চল্লিশ হাজারের মতো! লোক ছিলাম আমরা । এ তিন দিন 
তিন রাত চেয়ারম্যান গাও তার “ডেস্ক” ছেডেই উঠলেন না| । 

তারপর আবার যাত্রা শুরু হলো। 

ঈ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল দিযে গেলাম আমরা, পার হলাম তাতু নদী । 
১৯৩৫-এর মে মাসের মধ্যে আমরা হুধালিংপিং পৌছলাম। রওন। দিলাম 
স্থইতসেতির পথে , ধরে নেওযা হলো হুযালিংপিং থেকে পুরো! একদিন তার 
জন্য লেগে যাবে। 

যথারীতি ভোরেই রওন। দেওযা হলো । কী একটা কাজে জবাটকে পড়ে 
কেন্দ্রীয় কমিটির লোকজনের সঙ্গে না গিষে মেডিকেল বাহিনীর সঙ্ে চেযারম্যান 
মাও রওন। হজে । দেহরক্ষীদের দলপতি এবং আমি তার সঞ্রেই চললাম । 
খোলা1ঠ দিয়ে যাচ্ছিলাম, মাঠটি চার মাইল মতো বিস্তৃত-_শক্রপাক্ষের তিনটি 
বিষান হঠাৎ করে নেমে বোম! বর্ণ করে গেলো । একেবারে কান্ছেই পড়লো 
বোমাগুলো-আমরা ছুটে গেলাম চেয়ারম্যান মাওকে আডাল করার জঙ্ক । 
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তিনি তখনই উঠে দাড়িয়েছেন এবং আহত স্বোয়াড-লীভারের ওপর ঝু'কে 
রয়েছিলেন। স্কোয়াড-লীভার পেট চেপে ধরে চুপ করে মাটিতে পড়ে 
রয়েছিলেন। চেয়ারম্যান মাও তাঁর গায়ে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে 
মেডিকেল বাহিনীর অফিসারকে বললেন, “দেখুন না, কিছু করতে পারেন কি 
না?” তীর কণ্েে ব্যগ্রতা। আমার দলপতি সকল প্রকার সাহায্যই সরিয়ে 
দিচ্ছিলেন--বললেন, “আপনারা এগিয়ে চলুন” তার পক্ষে কথ! বলাই কঠিন 
হয়ে উঠেছিলো । ভীষণ রকম ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছিলেন তিনি । যেন কেউ 
তার সমস্ত রক্ত টেনে নিয়ে গেছে । চেয়ারম্যান মাও তার পাশে বসে মাথা 
কোলে তুলে নিলেন। তিনি মৃহুম্বরে বললেন, “কমরেড হু চ্যাং পাও, আপনি 
সেরে উঠবেন। আপনি একটু চুপ করে থাকুন, আপনাকে আমরা 
স্ইতসেতিতে নিয়ে ওখানে ডাক্তার দেখাতে পারবো! 1” চেয়ারম্যান মাও-এর 
হাতের ওপর প্লাখ! নিজের মাথাটি নাডিয়ে স্কোয়াড লীডার বললেন--“আমাকে 
বয়ে নিয়ে যেতে দিতে পারি না আপনাদের । আপনারা ও নিয়ে ভাবৰেন 
না। আমি বুঝতে পারছি ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমাকে নিয়ে ভাববেন 
না, আমি বেশ আছি। আমার বাব মাকে খবর দেবেন? কিয়াংশির 
কিয়ানে তার! থাকেন । আমার শুধু দুঃখ হচ্ছে শেনসিতে আপনাদের সঙ্গে 
যাওয়া হলো! না--ওখানকার আমাদের এলাকাটিও দেখা হলে! না” এই 
বলে তিনি থামলেন, এক মিনিট জোরে শ্বাস নিলেন ; তারপর আমার দিকে 
'তা।কয়ে বললেন--”চেন চ্যাং-ফেঙ, চেয়ারম্যান মা ও অন্যান্ত নে'”'দের ভালো 
করে যত্ব নিও।” তার স্বর কুদ্ধ হয়ে আসছিল আর যে কী বললেন আমরা 
শুনতে পেলাম না। আবার কথ! বলতে চাইলেন--দেখল।ম তার ঠোট 
নড়ছে। হঠাৎ অনেক চেষ্টা করে তিনি জোরে চিৎকার করে বলে উঠলেন 
“বিপ্রবের জয় হোক!” তীর মাথা ঝুলে পড়ল, চক্ষু স্থির হয়ে বুজে এলো! ৷ 
“স্কোয়াড লীডার, স্কোয়াড লীভার” বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম ? কিন্তু তখন সব 
শেষ হয়ে গেছে। চেয়ারম্যান মাও তার হাত বের করে নিয়ে এলেন ওর 
মাথার নিচ থেকে এবং দাড়িয়ে উঠে বললেন, “লেপখানি দাও তো! !ং ঘিছান। 
থেকে ত্বর করে লেপখানি তাকে দিলাম, ঠ্পোরয্যান মাও লেপখানি ওর 
মৃতদেহের উপর বিছিয়ে দিলেন । 

মনে পড়ছে আরেকটা সময়ের কথা ? সেপ্টেম্বরের এ সময়ে ' আমরা 
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লাৎসেকৌ এর কাছাকা ছ পৌছেছি--চেয়ারম্যান মাও-এর ঘুমোবার সব বাবস্থা 
করে তার খোজ করতে বেরিয়েছে । লিন পিয়াও, নী জুং-চেন, লিউ ইয়া- 
লোও আর লো! জুই-চিং এর সঙ্গে ম্যাপের ওপর ঝুকে পড়ে তখন তিনি জোর 
মিটিং করছেন । আমে চুপি চুপ্প বেরিয়ে এলাম । 

পর দিন আমর! লাৎসেকৌ দখল করে নিলাম এবং এগিয়ে চললাম । 
লিউপান পর্বত পড়ে ছিলো আমাদের যাত্রার পথে । প্রায় চল্লিশ মাইল দূরের 
হাতাপু গ্রাম পর্ধস্ত একদিনে পৌছে যাওয়া আমাদের লক্ষ্য ছিলে । 

অন্ধকারাচ্ছন্ন সকাল, ঘন মেঘে চারদিক ঢাকা, জোর হাওয়৷ বইছিলো 
আর বৃষ্টি শুরু হলো । লিউপান পর্বতের পাদর্দেশে পৌছতে পৌছতে আমরা! 
জলে ভিজে এককার হয়ে গেছি । 

বিরাট তুষার[বুত যে পর্বতশ্রেণী আমরা এর মাঝে পেরয়ে এসেছি সে 
তুলনায় লিউপান ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না--কিন্ত চড়াই ও উত্রাই মিলে 
দূরত্থটা ভীষণ বেশি মনে হচ্ছিলো | প্রায় পচিশ মাইল পার হয়ে এসেছ-_ 
কী কইই না হলো । কোথাও দাডাবার ঠাই পাওয়া যাচ্ছিলো না, পাহাডের 
মাথায় গ।ছপালা কিছুই ছিলো না, খালি শুকনো ঘাস। 

এ সময়ে আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে, তাছাড়া তার কিছুদিপ্ক আগে 
সেচ্যানে আমার পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছিলো । ফোলাটা কমে এসেছে-_তবু কেমন 
যেন ভারী ভারী লাগছিলো । পাহাডের চূড়ায় পৌছতে না পৌছতে আমার 
এমন মাথা ঘুরতে লাগলো! যে আমার পক্ষে পা চালানো শক হয়ে দাড়ালো । 
চেয়ারম্যান মাও-এর তা! নজরে পড়লো-__জানতে চাইলেন ব্যাপারটা কী। 
আমি তাঁকে বললাম যে আমার ভয় হচ্ছে পাহাড় পার হওয়৷ আমার পক্ষে 
সম্ভব নাও হতে পারে । কথা বলতে বলতে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম । 
চেয়ারম্যান মাও আমাকে টেনে তুললেন ।. তিনি ভাবছলেন হয়তো! জামার 
আবার ্যালেরিয়া হয়েছে, অন্য একজন দেহরক্ষীকে বললেন চিকিৎসার ভার- 
প্রাপ্ত আর্দালীকে বলে আমার জন্য কিছু একটা ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দ্লিতে। 
আমার ম্যালেরয়া হয় নি, পথ চলতে চলতে আমি ভীষণ শ্রাস্ত হয়ে পঠ্েছি। 
স্তাকে বললাম, “আপনারা এগিয়ে চলুন, আমি একটু জি'রয়ে নিয়ে আপবীদের 
সঙ্গে এসে পড়বো |” 

চেয়ারম্যান মাও বললেন, “তা হবে না| হাগুয়া এখানে ভীষণ হাক্ষা-- 
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তাছাড়া এই বৃষ্টি! এটা জিরোবার জায়গা নয়। প্রাণপণ চেষ্টা করে পাহাড় 
থেকে নামতেই হবে।” অন্য একজন দেহরক্ষীর সঙ্গে মিলে তিনি আমাকে 
বয়ে নিতে চাইলেন । তা আমি হতে দেবে! না, তাই চেষ্টা করলাম আবার 
ছেটে চলতে, পারলাম না--এক পাও এগোতে পারলাম না। সারা গা 
কাপছিলো | চেযারম্যান জিজ্ঞেস করলেন, “ব্যাপারটা কী? ঠাণ্ডা! লেগেছে ?” 
আমি বললাম, “তাই মনে হচ্ছে। ঠাগায় একেবারে জমে যাচ্ছি, সব কিছু 
ঘেন জম কাঠ হয়ে যাচ্ছে।” চেয়ারম্যান মাও বললেন, “এসো, আমার 
ওভারকোটটা নিষে নাও-_-আর একটু গরম জল খাও। গরম লাগলে শরীর 
ঠিক হয়ে যাবে ।” তিনি তার গুভারকোটটি খুলতে যাচ্ছিলেন-_-আমি তার হাত 
চেপে ধরলাম। চিত্কার করে বললাম, “না, চেয়ারম্যান মাও, তা! হয় না; 
আমি আপনার কোট নিতে পারবো না। এই দেখুন আমি বেশ হাটতে 
পারছ ।” আ'ম জানতাম তাঁর গাষে যে সাধারণ জামা রয়েছে তাতে শীত 
আটকাবে না। তাছাভা অনেক রাত অবধি জেগে থাকবেন । গীড়াপীড় 
করে বললাম তার কোট আমি নিতে পারবো ন1, হাটতে চেষ্টা করলাম কিন্তু 
হাটার শক্ত আমার ছিলো না । এক পা এগোতে চেষ্টা করতেই ধপ করে 
পড়ে গেলাম লম্বা হয়ে। যখন আমার হুশ হলো, দেখি অন্য একজন দেহরক্ষী 
আমার জন্য গরম জল নিয়ে এসেছেন-আর আমার গায়ে চাপানে। রয়েছে 
চেয়ারম্যান মাও-এর কোট । তাকিয়ে দেখি কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ওর গায়ে 
তীরের মতো বি'ধছে_-কেমন যেন জোর পেয়ে গেলাম । আমার দিকে 
তাকিয়ে তার সহজ সরল পিতৃক্গেহের ভাব নিয়ে জিজ্ঞেদ করলেন, “এখন 
ভালে। লাগছে ?* বললাম, “চমৎকার লাগছে 1৮ চেষ্টা করলাম পায়ে ভর 
দিয়ে দাড়াতে । তিনি বললেন, “এই তো! হচ্ছে লাল ফৌজের লোকের মতো 
কথা! চলো, আমরা এগ্সোই |” | 

পাহাড পেরিয়ে এলাম সন্ধার আগেই আর হাতাপু পৌছানোর আগে 
উঠলাম একজন কৃষকের বাড়িতে | রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মন চলে গেলো 
আবার পাহাডে। ভাবছিলাম, চেয়ারম্যান ম?৪ যদি তার ওড়ারকোটটি 
আমাকে না! দিতেন, তা হলে এ পাহাড়ের মাথায় কোথায় মরে পড়ে 
খাকতাম। ভাবতে ভাবতে চোখ জলে ভরে উঠলে! ! 


সূ 


উক্বিয়াং (পরোবার সংগ্রাম 
এয়ার চীফ মার্শাল লিউ য়া-লে। 


জাপানীদের সঙ্গে লডাই করার জন্য চীনের শ্রমিক কৃষকদের লালফৌজের 
যে প্রথম সম্মুখ বাহিনী উত্তর মুখে রওন। দিয়েছুলো, ১৯৩৪ সালের শেষের 
দিকে তা” দক্ষিণ-পূর্ব কিউচাও-ষে উপস্থিত হলো । পথে শক্রপক্ষের পরপর 
চারটি প্রতিরোধ গুভয়ে দিয়ে আসতে হযেছিলো তাকে ৷ সেনাপতি লিন 
পিপ্নাও আর রাজনৈতিক ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা নিয়ে জুং-চেন প্রথম সম্মুখ বাহিনীর 
প্রথম সেনাদলের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন £ 
“সেনাবাহিনীর বর্তমান রণনীতিগত লক্ষা হচ্ছে প্রথমে উত্তর কিউচাও-য়ের 
দিকে এগিষে যাওয়া, তারপর আচমক! স্থন'য আর তাংজে দখল করে নে ওয়া 
এবং জনগণকে সংগঠিত করে জাপানের প্রতিরোধের জন্য নৃতন এলাকা 
গড়ে তোলা |” 

স্থনয়ি ছিলো কিউচাওয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আর তাংজে এ অঞ্চলের 
সশস্ব সামন্ত প্রভুর আস্তান1 | কিউচাও-য়ের সব চেয়ে বড়ে! নদী উকম্াং গোটা 
প্রদেশটাকে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ এই দু'ভাগে 
ভাগ করে রেখেছে । স্থনয়ি ও তাংজের দক্ষিণে তা একটি দুর্ভেছ্য প্রাকৃতিক 
গ্রতিরোধ রচনা] করে রেখেছিলো! । হুনয়্ি আর তাংজের মধ্যবর্তী লৌশম- 
কুয়ান গিরিপথ এমন একটি ভীষণ জায়গা! যেখানে £একজন মানুষ দশ হাজার 
মানুষকে ঠেকিয়ে দিতে পারে 1” এর ছু'টি শহর দখল করার জন্য প্রথমেই দর- 
কার উকিয়াং নদীটি পার হওয়া এবং লৌশানকুয়ান গিরপথটি দখল করে 
নেওয়া ॥ 

প্রথম সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ডিভিশনকে অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে লাও- 
হুযাংপিং দখল করে নেওয়ার পর উিষ্নাং নদী পেরোবার এবং স্কুনয়ি ও 
তাংজে অধিকার করাঠি ভার দেওয়া হলে! | সেনানী ও সৈন্যের সকলেই 
জানতেন এই ছুটে গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করা অত্যন্ত জরুরী বর্তব্যা। পাটির 
কর্মধারা ও রণনীতিগত কর্মনীতি অনুসরণের অগ্রগতির পথে “প্রকৃতির 


ইত 


প্রতিরোধ” উকিয়াং নদী ব৷ ভীতিগ্রদ লৌশানকুয়ান গিরিপথ কোনো প্রতি- 
বন্ধক বলেই গণ্য হতে পারে না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় প্রস্তুত হয়ে আমরা কাল- 
বিলম্ব না করে প্রাথমিক অন্রসন্ধানযূলক কাজকর্ম ও প্রচার অভিযান শুরু করে 
দিলাম | 

“আচ্ছা বলুন তো, কমরেডরা, কিউইয়াং এখান থেকে কত দূর ?” 

“একশ আশি লী'র মতো! হবে |” 

“কিউইয়াং দখল করা কি সহজ হবে ?” 

"ওয়াং চিয়া-লিয়ের সৈম্য সংখ্যা খুব বেশী নয়। লালফৌজ নিশ্চয়ই কিউইয়াং 
দখল করে নিতে পারবে । ওরা আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না 1” 

“ঠিক আছে, তাহলে কিউইয়াং দখল করতে রওনা হই ৷ কি বলেন, 
কমরেডরা! ?” 

“ঠিক আছে, কিউইয়াং দখল করতে আমরা এগিয়ে চলি, চলুন, ওয়াংচিয়া- 
লিয়ের শোষণের অবসান ঘটিয়ে দিয়ে আসি 1" 

আমাদের কিউইয়াং অভিযানের খবর দেখতে দেখতে চারদকে ছড়িয়ে 
পড়লো । 

আমাদের অগ্রগামী বাহিনীটি এগিয়ে চললে উক্কিয়াং নদীর দিকে । দেড 
দিন পরে নদী থেকে পয়তাল্লিশ মাইল দূরের হাউ চাং-এ পৌছলাম, ওখানকার 
স্বানীয় অধিবাসীরা আমাদের সাদর অভার্থনা জানালেন । ডানদিক ধরে 
এগিয়ে চলা আমাদের প্রথম ডিভিশনের হাতে উচিংএর কুয়োমিনটাং 
জেলা সদরের পতন ঘটে এবং ওখান থেকে মার খেয়ে পালিয়ে আস কুয়োমিন- 
টাং রেজিমেণ্টটি লালফৌজের আগমনের আচ পেয়েই চম্পট দিয়েছে । স্থানীয় 
লোকের। আমাদের বললেন £ “উকিয়াং এক অসম্ভব নদী, ভীষণ খাড়া 
তার পার, অনেক উচু, অনেক গভীর; আর কী দূর্দান্ত শ্রোত- স্মরণাতীত- 
কাল থেকে তা একট! প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ইয়ে রয়েছে । নৌকায় পার 
হওয়াও অসম্ভব--কারণ অপর পারেই রয়েছে সশস্ম জমিদার ওয়াং চিয়া- 
লিয়ের সৈম্র] |” 

সাধারণতঃ বছরের শেষ দিনটি সারা বছরে,অজিত বিজয়ের উৎসব দিবস 
এবং পরিচালিত যুদ্ধবিগ্রহের পর্যালোচনার দিন হিসাবে পালন করা হতো * 
এদিন লালফৌজ একট বিরাট ভোজের আয়োজন করতো | এবার অবস্থাটা 


৭ 


ছিলো! আলাদা | সৈম্তরা এবার লং মার্চে লিপ্ত, খানাপিনা ও উৎসব আয়ো- 
জন করতে হচ্ছিলো ছোটো ছোটো দলে ও নিতাস্ত সাধারণ ভাবে। তা- 
ছাড়া এবারে খাওয়া দাওয়া ও আনন্দ ক্ফুর্তির কোনো পরিকল্পনাও নেওয়া 
হয নি। পুরো বাহিনীর দৃষ্টি নিবন্ধ ছিলে আসন্ন যুদ্ধবিগ্রহের দিকে | কিন্তু 
তা সত্বেও একট। উত্তপ্ধ অধচ আনন্দময পরিবেশ সার! বাহিনীতে দেখা 
গেলো! । রণনীতিগত বিষয নিয়ে কোম্পানীগুলোতে আলোচন। হলো, নান! 
রিপোর্ট শোনা হলো, নানা আলে!চন1] হলো । উকিষাং নদী পেরোবার 
ব্যাপারে সৈম্থদের বুঝিষে বলা হলো। 

“উকিয়াং নদী পার হতে হবে 1” “ন্নয়ি ও তাংজে মুক্ত করতে হবে!” 
“অগ্রগামী সৈম্তদলের দায়িত্ব পালন করতেই হবে” স্থনয়ি ও তাংজেতেই 
এবার নববধ উৎসব পালন করতে হবে!” এ ধরনের সংগ্রামী ঙ্লোগানে চার- 
দিক মুখরিত হয়ে উঠলো । 

পার্টি শাখাগুলোতে আলোচনার পর এব সাধারণ সমাবেশে আলোচনার 
পর সবার মনেই নৃতন প্রেরণ] ও দ্বিগুণ আস্থা দেখা দিলো । 

নববর্ষের প্রথম দিনটিতেই নদী পার হওযার সংগ্রাম শুরু হলো । সম্মুখ- 
ব্তী রেজিমেন্টটি ফেরি পর্যন্ত এগিয়ে গেলো সদল বলে নদী-তীর থেকে 
পথ তৈরী করে দেওয়ার জন্য । নদীটি প্রায় তিনশ গজ প্রশপ্ত,.আর প্রতি 
সেকেণ্ডে জলের গ।তি ছিল প্রায় ছুগজ। দক্ষিণে নদীর তীর পা্যস্ত পথটি 
ছিলো দশ লী ঢাল বিশিষ্ঠ খাডাই বেষে, পাথর ভরা পথ দিয়ে, উত্তর পারেও 
ওরকম ছিলো! দশ লী পাথর ভরা পথ ধরে আগাছা!য ভর! উত্রাই-_তারপর 
থেকে স্বনয়ি ও তাংজেতে যাওয়ার রাস্তা । দুটো পারেই ভীষণ খাড। উচু 
ভাঙ্গন ৷ নদীর সবুজ জল আর কুচকুচে কালে৷ পাথর ভরা তীর ভূমি সহজ্জেই 
দেখা যাচ্ছিলো | দক্ষিণ তীরে দেখা যাচ্ছিলো বেশ কিছু ভাঙা পর্মকুটির , মনে 
হচ্ছে, শক্ররা সেগুলো পুডযে দিয়েছে যদি আমরা সেগুলো ব্যবহার করি 
এই ভষযথেকে। আমাদের সামনের ইউনিটগুলে! দক্ষিণ পারের মাইল খানেক 
দূর পর্ধস্ত এগিয়ে গেলো । উত্তর পারের শক্র £€পনাদের €লদিকে খেয়ালই 
নেই, তার! মনের আদিন্দে খোডাখুঁডি ও অন্যানা কাজ কর্ম করে দুলেছে। 
'আমাদের অগ্রগামী রেজিমেশ্টের কমাগ্ডার কেং পিষাও ছাল্সবেশে নদী তীর 
পর্যস্ত গিয়ে সব দেখে শুনে এলেন । শরুরা ফেরীতে প্রহরা বসিয়েছে 


চি 


প্রায় পাচশ গজ উজানে একটা সরু পথ মূল রাস্তার সঙ্ষে ফেরীর সং- 
যোগ সাধন করে রয়েছে । কোনে! রকম করে এ পথ দিয়ে যাওয়া যেতে 
পারে। নদীর ছুই তীরেই সমত্তল কোনো বেলাভূমি নেই । অবতরণ 
করাটা তাই এক দুরুহ ব্যপার,_-তারপর শক্ররা একটি দল কাছাকাছি 
রেখেছে আর নদী-ভীর থেকে প্রায় একশ গজ দূরে শক্ত রক্ষা-ব্যুহ রচন। 
করেছে_-ফলে অবস্থাট। খুবই কঠিন। মাইল খানেক দূরে একটা মন্দিরে 
সাহাযাকারী এক রেজিমেণ্ট সৈন্য অস্বশস্ব জমা রেখেছে এবং প্রায় ছু'মাইল 
দুরে একটা পাহাডের মাঝামাঝি জায়গায় এক রেজিমেন্টের চেয়েও বেশি 
সাধারণ সৈন্য সমাবেশ করে রেখেছে । 

শত্ররা' যখন টের পেলো ঘে আমাদের অগ্রসর বাহিনী দক্ষিণ পারের কয়েক 
শ" গজ দূরে তৈল বীজ পেষাই-এর কারখান। দখল করে নিযেছে-_তারা তখন 
অন্ত পার থেকে গুলি বর্ষণ শুরু করলো। 

চারপাশের অবস্থা ভালো করে খু'টিয়ে ও সতর্কভাবে বিচার করে অগ্রসয় 
বাহিনীর আফপার, কমাগডার ও রাজনৈতিক পরামর্শনাতার! মন স্থির করে 
ফেললেন | ফেরা পর্যন্ত পথটা যেহেতু শক্রদের প্রধান প্রতিরক্ষা বাহ এবং 
অধিকতর শক্তিশালী সংরক্ষিত অবস্থান থেকে তার প্রহরার ব্যবস্থা রয়েছে তাই 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো--ফেরী পথের ওপর একটা নকল আক্রমণ চালানো! হবে 
কিন্ত আমাদের প্রধান আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করা হবে উজানের দিকের সবু 
পথটার উপর । প্রায পাচশ গজ দুরের এ খাডাইটা ঝষ্টেম্ষ্টে পার হওয়া 
যেতে পারে-শক্রর নজর ওদিকে কম ছিলো । অন্ত সব দিক ছিলে 
একেবারেই অনতিক্রম্য। 

শক্রদের নজরে পডতে পারে এ ভাবে তাদের দেখিয়ে সেতু তৈরি করার 
ভ্রব্য পামগ্রী ফেরীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো । যা] ভাব! হয়েছিল তাই হলো, 
শক্র রক্ষাবুহ জোরদার করতে শুরু করলো! আর আমাদের লক্ষ্য করে গুলি 
বর্ণ করত লাগলো । আমাদের লোকেরা তাড়াতাড়ি করে বাশের ভেলা 
তৈ'র করতে লাগলেন এবং একটা সেতু তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন। 
আঠারোজন বাছাইকরা সীঁতারু ঠিক করা হলো, ওরা সাতয়ে নদী' পেরিয়ে 
ওপারে গিয়ে শক্রর প্রহরী দলকে কাবু করে ফেলবেন এবং মূল বাহিনীর নদী 
পার হওয়াকে আড়াল করে রাখবেন। আমাদের এ 'আঠারোজন সীতাক 
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"পুর্শোন্তমে ওদের কর্তবা সম্পাদনের জন্ত গ্রস্তত হলেন, তৈরি হয়ে নিলেন ॥ 

ঝিরঝির করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে এর মাঝে, বাতাস বরফের মতে! 
ছিমে কন কন করছে । শক্র সৈম্তরা ঝটপট করে তাদের রক্ষাবাহে দাড়িয়ে 
আমাদের লক্ষ্য করে গুল ছু'ড়তে ছু'ড়তে চেচাতে লাগলো £ “জলদি করে! ! 
কমিউনিন্টর! নদী পার হতে শ্ররু করেছে! সবাই চলে এসো ! জলদি 
করো 1” ভীষণ গুলি বর্ষণ শুরু করলো ওরা । 

আমাদের মূল আক্রমণকারী বাহুনীর মেশিনগান গুলে! গর্জে উঠলো এবং 
মর্টার ছোড়। শুরু হলো। আমাদের সাঁতার সৈনিকদের প্রথম আটজন 
পিঠে একটি করে বন্দুক বেঁধে নিয়ে লেই হিমশতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । 
সাঁতার কাটা এই অবস্থায় এক অসম্ভব ব্যাপার । এক টানা গুলিবর্ষণের মধ্যে 
দিয়ে প্রায় দশ মিনিটে ওরা আটজন কোনে। প্রাণহানি না ঘটিয়ে অপর পারে 
€পৌঁছে গেলেন, শক্ররা প্রহরা কেন্দ্রের নীচে নদীর উচু পার ঘে"ষে লুকিয়ে 
রইলো । শক্ররা টেচাচ্ছিল, “ছ"শিয়ার থেকো, লাল সৈন্যরা এসে যাচ্ছে ! 

আমাদের সেনাপতি নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত কার্ধকরী করবেন ঠিক 
করলেন । বাশের প্রথম ভেলাটি মাঝ নদীতে শক্র পক্ষের গোলা লেগে 
উন্টে গেলো । যদিও আমাদের আটজন ওপারে চলে গেছেন, সাহাষ্য না 
পাঠালে ওরাও কিছু করতে পারবেন না। তাই ওদের চলে আসতে বল! 
হলো । সাঁতরে ফিরে আসার পথে একজন কমরেড অসহ্‌ ঠগ্তায় কু'কড়ে 
গেলেন, সংজ্ঞা হারিয়ে শোতে ভেসে গেলেন, বীরের মৃত্যু বরণ করলেন ! 
প্রথম প্রয়াস আমাদের ব্যর্থ হযে গেলো ৷ 

প্রথম ব্যর্থতা সত্বেও সৈন্য ও সেনাপতি কেউই বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নি 
আমরা ; বরং কর্তব্য সম্পাদনের জনয আমাদের জেদ বেডেই গেলো । নানান 
পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হলো । যতে৷ অন্থবিধাই থাক, ক্ষয় ক্ষতি যা-ই হোক 
আমাদের সেনাদলকে নদী পার হতেই হবে। অবস্থা পর্যালোচন! করে, 
অজিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঠিক করা হলে! রাতের অন্ধকারেই নর্দী খার হতে 
হবে; তাতে শক্রর গোলাগুলে এড়ানে। যাবে আর ক্ষয়ক্ষতিও রুম হবে। 
ভেল! নির্মাণকারীর! দোতাল! ভেল| তৈরী করতে লেগে গেলেন, সৈর্কবাহিনীর 
মধ্যে জোর রাজনৈর্তিক প্রচারকার্য শুরু করা হলো। 

ুর্ঘ ডুবে যেতেই চতুর্থ রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়নকে নদী তারে জডে! 


৩ 


করা হলে! $*গদেরই নদী পেরোবার প্রথয ভার ছিলো) চারদিকে সব 
চুপচাপ, শুধু নদীর কলকল, ছলছল শব শোন যাচ্ছিলো । শত্রুরা মাঝে মাঝে 
গোলাগুলি ছুড়ছিলো। ভেলার দড়ি খুলে দেওয়া! হলো, প্রথম কোম্পানীর 
পাচজন তাতে চড়ে বসলেন । ঠিক হুলো! নদী পার হয়ে তারা তাঁদের ট্ 
জালিয়ে ইঙ্গিত জানাবেন | এইভাবে যখন পুরো! এক প্র্যাটুন নদী পার হয়ে 
যাবে তখনই শত্রুদের বিরুদ্ধে আঘাত হানা শুরু করা হবে। 

শত্রুদের অলক্ষতভাবে প্রথম ভেলাটি চুপিচুপি রওন! দিলো । মাঝে মাকে 
নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে শক্ুপক্ষের দু, একটা গোলাগুলর শব্দ শোনা যাচ্ছিলো । 
আমাদের তৃতীয় কোম্পানীর কমাগ্ডার মাও চেং-হুয়া, একজন বার্তাবাহক, 
তিনজন মেশিনগানচালক একটি মেশিনগান ও কার্বাইন নিয়ে দ্বিতীয় ভেলায় 
চেপে রওনা দিলেন । দ্বিতীয় ভেল! পৌছর ইঙ্গিত পেয়ে রওন1 হওয়ার জন্ 
তৃতীয় ও চতুর্থ ভেলার যাত্রীরা প্রস্তত হয়ে নিলেন। 

প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেলো তবু প্রথম ভেলার কোনো! ইঙ্গিত পাওয়া 
গেলো না যে তারা পৌছেছেন। ব্যাপারটা না বোঝা পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ 
ভেলা থামিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে! । 

ঘণ্ট] খানেক পরে প্রথম ভেলার পাচজন সৈন্য আমাদের পার বেয়েই ফিরে 
এলেন । বললেন £ স্তোতের টানে তাদের ভেলা ভাটির দিকে চলে যাচ্ছিলো, 
অন্ধকারে তারাও কিছু টের পাচ্ছিলেন না । অবশেষে প্রায় এক মাইল দূরে 
দক্ষিণ পাড়ে গিয়ে ভেলাটি পৌছালো, তারপর অন্ধকারে বনবাদাড় ভেঙে তারা 
এসে পৌছেছেন। তাদের এই অভিজ্ঞতার পর বোঝা যাচ্ছিলে! না ছিতীয় 
ভেলাটি সোজা অপর পারে পৌছেছে না ওদের মতোই ভেসে গেছে ভাটির 
দিকে । যাই হোক আরেকটা চেষ্টা তো করতেই হয়। তৃতীয় ভেলাটি মাঝ- 
নদী পর্যন্ত গিয়ে বাধা হযে ফরে এলো । এযাবৎ দ্বিতীয় ভেলার যাত্রী 
কোম্পানী কমাগ্ডার ও তার সঙ্গীদের কোন খেশাজই পাওয়া যাচ্ছিল! না । 
নদী পেরোনো৷ আবার ব্র্ধতায় পর্যবসিত হলো। 

তবু কেউ আমরা দমে যাইনি । একটা পথ খু'জে বের করার জন্য 
সবাই ভাবতে লাগলেন । পরে ঠিক হলে! দিনের বেলাতেই পার হতে 
হবে,-তাতে বরং ঝঞ্চাট অনেক কম হবে। 

এই ছুগদিনের গগ্জগোলের খবর পেয়ে শক্রপক্ষ নৃতন সৈম্ জড়ো করেছে। 
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অপর পারে তাদের তীবু সংখ্যায় বেডে যেতে লাগলো তাদের মর্টার 
ও গোলাগুলি ছেডাও বেডে যেতে লাগলো । রক্ষণাত্মক কাজকর্ম জোরে- 
সোরে তারা চালাতে লাগলো । 

তৃতীয় দিনে আবার নদী পেরোনোর চেষ্টা শ্তরু হলো । ফেরিতে একটি 
ছোটো দল নকল হামল! শুরু করলো! । প্রায় পাচশ গজ উজানে গোলাগুলির 
আড়াল দিয়ে তিনখানি ভেলায় করে ডজন খানেক সৈম্ঠ হালকা অস্বুশস্্ 
নিয়ে অপর পারের দিকে রওন] দিলেন । আমাদের গোলাবর্ণের জন্য 
শত্রুরা সঠিকভাকে তাক করে গুলি ছুডতে পারছিলো না । তিনটি ভেলার 
কোনো সৈনিকই আহত হন নি। একট! ভেলার মাস্লে তিনবার পক্রদের 
গুলি লাগলো-কিন্তু মাঙুলটি বেজাষ শক্ত ছিলো বলে বিশেষ ক্ষতি 
হলো না। গোলাগুলি ছোডা যখন চরমে উঠেছে-ভেলা তিনটি তখন 
প্রা অপর পারে পেশীছে গেছে। দ্বিতীয দল যাত্রার জন্য তৈরী হযে 
নিলো । 

বেসামাল হয়ে শত্রুর! প্রাণ ভযষে গোলাগুলি ছুডে চলছিলো-_হঠাৎ 
তাদের নীচ থেকে ক'জন লোক বেরিযে এলো । শত্রদের নজর তখন 
ভেলা! তিনটির দিকে । এদিকে ওদের সেনট্রিবক্সের নীচেই যে আবার ক'জন 
লোক বসে রয়েছে তা তারা ভাবতেও পারে নি। হঠাৎ একেবারে কাছে 
থেকে শক্রদের লক্ষ্য করে মেসিনগান থেকে গুলি বর্ষণ শুরু স্লো, সঙ্গে 
সঙ্গে হাতবোম নিক্ষিপ্ত হতে লাগলে! ৷ শত্রপক্ষ একেবারে হতভম্ব হযে 
গেলো, (প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো! তাদের । খাডাই-এর নীচ থেকে বেরিয়ে 
এসে এ লোকের। শক্রর শাস্ত্রীর অবস্থানটি দখল করে নিলেন এবং তিনটি 
ভেলায় করে আমাদের ক্ষুত্র দলটির অবতরণ সম্ভবপর করে তুললেন। 

এদিকে এপারে বসে আমরা ভেবেই পাচ্ছিলাম না-_“এ লোকেরা কারা ? 
পাশে থেকে কমাগ্ডাররা বলে উঠলেন, “ওরা কোম্পানী কমাগ্ডার মাও এবং 
তর সঙ্গী সাথীরা ছাডা আর কেউ নন । শ্বেত রক্ষীদের কপাল মন্দ, 
আমাদের লোকের! ওপারে পৌছে গেছেন |” চারদিকে লালফৌজেয় সৈন্যরা 
আনন্দধ্বনি করে উঠলেন । 

ুদ্ধ চলতে লাগা আর আমাদের সৈন্যের দলে দলে নদী খার হতে 
লাগলেন । এই অবসরে কোম্পানী কমাগার মাও এবং সঙ্গী সাথীরা! শক্রদের 
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একেবারে সঙ্গীনেরর ডগার গুখে কী করে সারাটা রাত কাটালেন সেই 
কাহিন্নীটা শুনে নেওয়া যাক! 

রাতের অন্ধকারে ছ্িতীয় ভেলায় করে কোম্পানী কমাওার মাও রওয়ান! 
হয়েছিলেন তার চারজন সঙ্গীকে নিয়ে । যা হোক করে অপর পারে 
পেশীছেও গেলেন । কিন্তু ওখানে পেশীছে যাবার পর আর কেউ এলেন 
না। যেহেতু তারা একেবারে শক্রর প্রায় কুড়ি গজের মধ্যে ছিলেন, তাই 
ট্ না জালিয়ে একটা দেশলাই কাঠি জালিয়ে তারা সংকেত জানালেন ; 
কিন্ত অপর পারের কেউ তা দেখতেই পান নি। 

তারা অবশ্ত শত্রুদের কথাবার্তা শুনতে পারছিলেন । “কাজকর্ম রাতের 
মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে! লালসৈগ্তর1 নিশ্চ্নই কাল আবার নদ 
পেরোবার চেষ্টা করবে। দেয়ালগ্তলো আরো পুরু করতে হবে,__লাল- 
ফৌজের গোলার দাপট সত্যিই জবর জোরদার ।” শক্রদের প্র্যাটুন লীডার 
পরিদর্শনে এসে জিজ্ঞেস করল--“স্কোযাড লীভার, কাজকর্ম সব শেষ হয়েছে 
কি? ভালে করে খেয়াল রাখবেন । ওর রাতেও পার হতেচেঠা করতে পারে ।” 

কোম্পানী কমাগ্ডার মাও এ'রা ছিলেন মাত্র পশাচটি মানুষ । কোনো 
সাহায্য লাভের সম্ভাবনাও তাদের ছিলো না। তাই স্থযোগের অপেক্ষা 
করা৷ ছাড়া উপায় ছিলোন! তাদের । সঙ্গীদের একজন অধৈর্ধ হয়ে কানে 
কানে মাওকে বললেন, “কমাগুার, ওরা যদি না আসেন ?” 

মাও দৃঢ়ভাবে বললেন, “ভেবো না, ওরা ঠিক আসবেই । যদি আজ 
রাতে নাও আসে কাপ তারা আসবেই । যদি তার! নাও আসে আমরা 
চুপ করে লুকিয়ে থাকবে৷ । কি আসেযায় ভাতে ? পথ একটা হবেই। 
ঘাবড়িয়ো না ।” 

শোন। গেলো শক্র সৈম্তর! বলাবলি করছে, “লালফৌজের লোকগুলোর 
কি রকম সাহস দেখলে তো! হাভকাপানেো শীতের মধ্যেও নদীটি সাতরে 
পার হতে ওদের একটু ভয় হলে! না। ভাগ্যিস, মা আটজন এসেছিলো 
বেশী এলে যে কী হতে। তা তো জানাই আছেঁ। - প্র্যাটুন কমাগডার বলে 
শেলেন ওরা ন। কি অগ্রসর দলটি মাত্র। ওদের পুরো বাহিনীটি খন আসবে 
তখন, তে। ভীষণ দায় হবে আমাদের |” 

আমাদের একজন কমরেড কোম্পানী কমাগডারকে বললেন-_স্চলুন কমরেড, 
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বেটাদের শেষ করে দেওয়! বাক । আমায় মনে হচ্ছে ওদের কাবু করে ফেলা 
খুব কঠিন কাজ হবে না।” কমাপ্ডার মাও তাকে থামালেন। “আমরা কাবু 
করে ফেগতে পারবে ঠিকই, কিন্ত তাতেই তো আর বাজী মাৎ হয়ে যাবে না৷ 
মাঝখান থেকে আমাদের মতলবটা ফাস হয়ে যাবে।” 

গুরা পাচজন গাদাগাদি করে রাত কাটিয়ে দেবেন ঠিক করলেন। বাইরে 
কনকনে গীত, বাতাস বইছে সস সী করে, ওরা! তবু দমলেন না। বিম ধরে 
তার অপেক্ষা করতে লাগলেন । 

আবার যুদ্ধের ব্যাপারে চলে আসা যাক। তিনটা ভেলায় করে এবারে! 
জন সৈন্ত, কমাগডার মাও-এর দলে এসে ধোগ দিলেন এবং শক্রর সাম্ত্রী পোস্টটি 
দখল করে নিয়ে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত শত্রুপক্ষের প্রাাটুনের ওপর আক্রমণ 
সুরু করলেন । শক্রর বিরুদ্ধে আবরম হাত বোমা বর্ষণ করা শুরু হলো 
মেশিনগান থেকে গুল ছুড়তে ছুড়তে ওর। বেয়নেট উচিয়ে এগিয়ে চললেন । 
শত্রুর শিবিরটি দখল করে নেওয়া হলো, প্রযাটুনের অর্ধেক হতাহত হলো, 
বাকীর। পালিয়ে গেলে! । আমাদের নৈন্তর! যখন লড়াই করে এগিয়ে চলছিল 
একটি খাড়া পাহাড় বেরে, শত্রুপক্ষের সংরক্ষিত বাহিনী এসে পৌছে গেলো । 
শত্রপক্ষের তিন রেজিমেন্ট সৈন্য এখন, শক্রর প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈম্ত উচু 
একটা পাহাড়ে বসে আমাদের মুদ্টিমেয় সৈন্যদের এগিয়ে চলার পথকে ঠেকিয়ে 
রেখেছিলে। ৷ একমাজ্র যে সরু পথট। রয়েছে তাই ওদের আক্রক্চণর লক্ষা হযে 
দাড়ালো । আমাদের এপার থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ণ করে শত্রুপক্ষের 
আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিলো ৷ যখনই ওরা নেমে আসার চেষ্টা করেছে 
আমাদের ভারী মেশিনগান ও বিমান বিধ্বংসী প্র্যাটুন-কমাগ্ডার তাদের 
দৃফারফ1 করে দিচ্ছিলেন । এর মধ্য ডানদিক দিয়ে এই আক্রমণে মদত 
জোগাবার জন্ত আমাদের বাহিনীর পক্ষ থেকে বাশের ভেলা করে নদী 
পেরোবার জন্য যাত্রা শুরু হলো । 

আমাদের পুরো এক প্লাটুন নৈম্ত ননী পেরিয়ে গেলো৷। পার্টির শাখা- 
সম্পাদক, রাজনৈতিক নিরাপন্ত। ব্যুরোর বিশেষ উপদেই।ও ফ্রঃটর রাজনৈতিক 
কার্যকলাপের ভার,গ্রহণের জন্ত নদী পার হবে গেলেন। তদের [সঙ্গে গেলেন 
প্রথম ব্যাট।লিয়নের কমাগার। আমাদের প্ল্য/টুন শত্রুকে আক্রমণ(করে তাদের 
খ্বনিকট। হটিয়ে দিলেন! আমাদের সৈম্তরা আরো খানিকটা এক্লিয়ে গেলেন । 
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কিন্তু পাহাড়টা অনেক উচু বলে এবং পথটা! অনেক সক বলে আমাদের সৈন্থার! 
বৃহ রচন! করে এগোতে পারছিলেন না এবং পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় 
এসে তার থেমে যেতে বাধ্য হলেন। শক্ররা পাণ্টা আক্রমণ শুরু করলো । 
শত্রুদের আক্রমণে আমাদের অগ্রসর বাহিনীর প্রচুর হতাহত হলো এবং 
পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো! ৷ শত্র আমাদের আরো! পিছনে হটিয়ে দিতে চেষ্টা 
করলো । আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টারা বললেন £ “কমরেডগণ, শিছিয়ে 
যাওয়া চলবে না। পেছনেই নদী ; পেছোনোর অর্থ হচ্ছে মৃত্যু!” 

নৃতন একটা স্কোয়াড পেছন থেকে এসে আমাদের সঙ্গে শামিল হলে! | 
সবাই মিলে শক্রকে ঠেকিয়ে দিতে পারলাম । ফলে দাড়ালো এক অচলাবস্থা । 
রাস্তা ছোটো ; আমরাও উঠতে পারছি না, ওরাও নামতে পারছে না! ' 

রাস্তাটা ছোটো ও সক; তাই যুদ্ধটা পুরোপুরি জমে উঠতে পারছিলো! 
না। আমাদের সৈম্তরা অনবরত নদী পার হয়ে আসছিলো । এই অচলাবস্থা 
চলার সমযটাত্েে আমাদের প্রথম ব্যাট।লিয়ন কমাগাব দেখতে পেলেন বা দিকে 
একটা খাড়াই রষেছে চেষ্টা করে তা বেষে ওঠ! যেতে পারে । একটা দলকে 
পাঠানো হলো চেষ্টা করে দেখতে । অনেক চেষ্টা চরিত্র করার পর ওরা 
দেখলেন একটা দিক দিয়ে বেয়ে ওঠা যেতে পারে । দলটি তাড়াতাড়ি তার 
মাথায় চড়ে বসলেন একেবারে শক্রর ফ্রন্টের মুখোমুখী হয়ে । আমাদের 
দলটির প্রচণ্ড গোলা ধধণের মুখে শত্রুরা দীাড়তে পারলো না। তখন আমাদের 
মূলবাহিনী আক্রমণ শুরু করলো- শক্ররা পিছু হঠতে শুরু করলো ৷ এর মাঝে 
আমাদের পুরো একটা কোম্পানী নদী পার হয়ে চলে এসেছে । কিছুক্ষণের 
মধ্যেই আমর শক্রর পুরে। মূল ঘণাটিটি দখল করে নিলাম । ফেরী পথের শক্র 
সৈম্তর! বিউগলের ধ্বনি, যুদ্ধের চিৎকার, হাতবোমা ও গোলাগুলির বিস্ফোরণের 
শব্দ শুনে বুঝতে পারছিলো ঘে ব্যাপারটা খুব স্থ'বধার নয়, ওরা একেবারে 
আতঙ্কিত হয়ে পড়লো! । আমাদের অগ্রগামী বাহিনী তখন সারা ফ্রুট জুড়ে 
প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলো! ৷ 

প্রকৃতির ছুরতিক্রম্য প্রতিরোধ উকিয়াং নদীর এই প্রতিবন্ধ একেবারে 
হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়লো | যে বাইশজন সৈন্ত প্রথমে নদী পার হয়ে গিয়ে- 
ছিলেন--উাদের নাম দেওয়া হলে! “বাইশজন লাল ধীর !” 

পর[জিত শক্রর! তখন প্রাণ হাতে নিয়ে চুচাও-এর দিকে পালিয়ে গেলে । 
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চুগও থেকেই স্নক্ি ও তাংজে যেতে হয়। আমাদের অগ্রসর বাঞচিনী সহায়ক 
বাহিনীর জন্য অপেক্ষা মা করেই শত্রুদের তাডিষে নিষে চললো । শক্রদের 
ভিনটা রেজিমেন্ট তখন আতঙ্কে ছুটে পালাচ্ছে। শক্রদের একজন কোম্পার্সী- 
কমাগার আহত হয়ে পড়েছিলেন, আমাদের সৈন্যরা তাকে বধে নিষে 
যাচ্ছিলো । পথেই বেচার। মরে খেলেন । 

নদী থেকে চুচাও চজ্িশ লী দূর, ওখানে ছিলো! শক্রর “নদী রক্ষী বাহিনীর 
সদর দ্র 1” শক্রপক্ষের কমাগার নদীতীর থেকে তাডাতাডি করে এসে 
পলায়নপর তিনটি রেজিযেশ্টের সঙ্গে স্থনধি চলে গেছেন, সমস্ত দলিলপজ্জ আর 
তারবার্তাগুলে৷ ফেলে রেখেই তিনি চম্পট দিষেছেন। বিকাল পাঁচটা নাগাদ 
আমাদের বাহিনীটি চুচাং দখল করে নিলো! । স্থানীয় লোকজনের! আমাদের 
পৈন্যর্দের বললেন-_শক্রপৈন্যরা একথা কবুল করে গেছে : “লালফৌজের 
লোকেরা মরণকে ভষ করে না, উকিষাং-এর মতো! নদীও তারা অতিক্রম 


করে তবে ছেডেছে !? 


আমাদের সুনয়ি জয়ের কাহিলী 
মেজর জেনারেল ওয়াং চি-চেও 


১৯৩৫ সালের তৃতীয় দিনে ভোরের আগেই আমাদের ডিভিশনের 
পলিটিক্যাল কমিশার কমরেড লিউ য়া-লৌ এর কাছ থেকে টেলিফোন পেলাম £ 
“আমাদের চতুর্থ রেজিমেপ্ট উ/কয়াং-এর কুয়োমিনটাং প্রতিরক্ষাকে ভেঙে দিয়ে 
ফেরীঘাটটি দখল করে নিয়েছে। ষষ্ঠ রেজিমেপ্টকে এখনই নদী পার করে 
নিয়ে যান, যতে৷ তাড়াতাড়ি পারেন স্থনয়ির দিকে এগিয়ে চলুন এবং তা দখল 
করে নিন ।” 

কিউচাও-এর গুরুত্বপূর্ণ শহর স্থনয়ি দখল করার ভার আমাদের ওপর স্তন্ত 
হয়েছে শুনে আমাদের আনন্দের সীম! পরিসীমা! রইলো না। অন্ধকারের 
মধ্যেই আমরা কালবিলম্ব না করে রগুসানা দিলাম । উকিয়াং নদীতে কী 
প্রচণ্ড শ্োত আর মারাত্মক ঘুণণ ঢেউ-_বাশের ভেলায় করে পার হতে হতে 
মনে হচ্ছিলে৷ যেন জিন-না-আটা একটা পাগল! ঘোড়ার পিঠে চেপে বসেছি 
যে কোনো মুহুর্তে তা আমাদের ছুডে ফেলে দেবে! যদিও আমাদের ভেলাগুলো 
বেশ জোরেই চালিয়ে নেগযা হচ্ছিলো-__তবু যনে হচ্ছিলো আরো জোরে 
চললেই ভালো হতো।__তাডাতাডভি নদী পেরিয়ে ছুটে চলার জন্য আমরা 
তখন অধীর ! 

ভোর হয়েছে; সবাই নদী পেরোবার পর আমরা সোজা! রওয়ান। হলাম 
সুনয়ির পথে। আমাদের রেজিমেণ্টাল কমাগডার চু শুই-চিউ ঘোড়ায় চড়ে 
যাচ্ছিলেন ঘোড়ার ঘাডে ছড়িয়ে রেখেছেন ত্বার কাধের বোলানে। ব্যাগ 
থেকে বের করা একখানি হাতে আক! ম্যাপ,-_যেতে যেতে তা দেখছিলেন 
আর ভাবছিলেন। আমিও পাশে পাশে একটা ঘোড়ায় চডে চলেছি-_ 
ম্যাপটির দিকে তাকাচ্ছি আর স্থুনয়ি অভিযানের ব্যাপারে ভাবছি, কী কৌশল 
নেবে! ইত্যাদি ব্যাপারে নিজেরা কথাবার্তা বলছি। এ সময়ে ঘোডায় চড়ে 
যেতে যেতে কাজ করার অভ্যাস করে নিয়েছিলাম আমরা! । 

ভালো করে ডেবে চিন্তে ঠিক করা হলো আমাদের প্রেথম ও ছ্দিতীয় 
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ব্যাটেলিয়নকে পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে সুনয়িতে হঠাৎ আক্রমণ চালানোর জঙ্গ 
পাঠানো হবে। তৃতীয় ব্যাটালিয়নকে দূরে অপেক্ষা করতে বলা হবে জরুরী 
কোনে প্রয়োজনের জন্য । 

হ্ছনয়ি থেকে উনিশ লী অর্থাৎ মাইল ছয় দূরে তুধানসি নামে ছোটো একটা 
শহরে আমর! রাত কাটালাম । 

পরের দিন € ৪ঠা জান্য়ারী ) অন্ধকার থাকতেই আমরা উঠে পভলাম । 
প্রহরীরা আনন্দের সঙ্ষে আমাদের জানালো সদরদণ্ধর থেকে চীফ-অফ-স্টাফ 
কমরেড লিউ পো-চেঙ এসে পৌছেছেন । 

আমরা সবাই আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলাম-_“এবার নির্ভর করার মতো 
একজনকে পাওয়া গেলো 1” রেজিমেণ্টাল কমাগার আর আমি যা হোঁক 
করে হাত মুধ ধুষে নিলাম । উনি গেলেন লোকজনকে জডেো। করতে আর 
আমি চললাম চীফ-অফ-স্টাফের সঙ্গে দেখা করতে। 

কমরেড লিউ পো-চেউও তখন হাঁত মুখ ধুচ্ছেন দেখতে পেলাম । আমি 
শুনেছি সারা রাত ধরে তিনি ছুটে এসেছেন আমাদের সঙ্গে মিলিত হওযার 
জন্ত। সারা রাত এক ফোটা ঘুম তাঁর হযন--তবু তাঁর মুখে চোখে বিন্দুমাত্র 
র্লাস্তি লক্ষ্য করলাম না, শুধু মনে হলো! প্রচুর পরিশ্রমে একট শুকিয়ে গেছেন । 
দেখে তব্‌ তাঁকে বেশ সুস্থ সবলই মনে হচ্ছিলো । 

দেখেই বলে উঠলেন, “কেমন আছে৷ পলিটিক্যাল কমিশার? স্থনয়ি দখল 
করতে পারবে ভাবছে ?” 

আমি বললাম,_এতে কোনো সন্দেহই নেই। আমরা ভালো করে 
সমস্ত পরিস্থিতিট! বিচার করে দেখেছি । ওষাং চিযা-লিয়ের সৈন্যদের সঙ্গে 
এতো! আমাদের প্রথম লডাই নয। ম্ুনয়ি দখল আমরা করে নেবোই।” 
তাকে সবিস্তারে আমাদের অভিযানের পরিকল্পনা বুঝিয়ে বললাম । একটু 
ভেবে নিয়ে মাথ! নেড়ে তার সম্মতি জানালেন । 

“টসম্যরা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হযে পডেছেন--তাই না? হাজার হাজার 
মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আসছেন,__চার পাঁচটা! প্রদেশ পেরিয়ে আসক হয়েছে 
তাদের, গত তিন মাস ধরে কতো যুদ্ধই তাদের করতে হয়েছে!” ড্র কণ্ঠে 
নরদভর] জিজ্ঞাসা | | 

দা, লৌকজনেরা খানিকটা ক্লান্ত তে। বটেই,”-_আমি বললাম, “কিন্ত 
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কুয়োমিনটাং বাহিনীর সঙ্গে লড়তে হবে শুনে স্ভাদের সকল ক্লাস্তিই দূর হয়ে 
গেছে--ওার। একেবারে প্রস্তত |” 

চীফ-অফ-্টাফ একটু হাসলেন, জিজ্ঞেস করলেন,__-“গোলা-গুলির 
খবর কী?” 

বললাম : “গোলা-গুলি ওচুরই রয়েছে । যতে] যুদ্ধ হচ্ছে গোলা-গুলি 
ততোই বাড়ছে । স্ুনয়ি দখল করার পর নিশ্চয়ই আরো! বেশ কিছু গোলা-গুলি 
পাওয়া যাবে ।” 

মাথা নেড়ে সহান্তে সম্মতি জানালেন-_কিস্ত মনে হলে! অন্ত কী একটা 
নিয়ে তিনি ভাবছেন । গন্ভীর কে বলতে লাগলেন, “স্থনয়ি দখল করা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । তোমরাই হলে মূল বাহিনী, সারা পথ ধরে তোমরা 
চমৎকার যুদ্ধ চালিয়ে আসছো। আমার বিশ্বাস আসন্ন যুদ্ধেও তোমরা! আরো 
বডে৷ রকম জয় অর্জন করবে । এটা ঠিক এখানে আমর ওয়াং চিয়া-লিয়ের 
আঞ্চলিক একট! বাহিনীর বিরুদ্ধেই লড়ছি--কিস্তু স্থনয়ি বেশ বড়ো শহর-_ 
এবং তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও বেশ জোরদার । সৈন্য সংখ্যা ওখানে তিন- 
হাজারের কম নয়, আমাদের সৈম্ত খুব জোর এক হাজারের সামান্ত বেশি । 
দেখতেই পাচ্ছে অন্থবিধা কতো । যুদ্ধের সময় একটু হিসাবী হওয়াই ভালো! । 
শক্রকে ছোটো করে দেখো না। মাখনের মতে। নরম বস্তকেও শক্ত পাথর 
মনে করে প্রস্তুত হওয়াটাই ভালো !” 

চুপ করে তার কথ শুনছিলাম । প্রত্যেকটি কথা মেপে মেপে তিনি জোর 
দিষে বলে চললেন, “অবস্থা আমাদের এখনো! বেশ শক্ত । শুধু ভীলে!৷ করে 
লড়লেই আমাদের চলবে না, গোলা-গুলি যতো! কম সম্ভব খরচ করতে হবে, 
ক্ষয়ক্ষতি যতো কম হয় ততোই মঙ্গল। তার অর্থ হচ্ছে মাথা! আর বুদ্ধি- 
বিবেচন। খাটিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে ।” 

সৈনাধ্যক্ষের কথাগুলো মনে মনে বারবার ভেবে দেখছিলাম । মনে হলো 
যেন তা” আমার কথার দুর্বল দিকগুলোর গতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিচ্ছে। 
আমি দৃঢগ্রত্যয়ের হ্থরে বলে উঠলাম : “ভাববেন না চীফ-অফ-্টাফ, ক্ুনয়ি 
যেমন করে হোক দখল আমরা করবোই । আপনি কি সৈন্তদের সঙ্গে 
কথা বলবেন? 

চশমা! চোখে দিতে দিতে বললেনঃ “খুব ভালে! কথ! বলেছো! । চলো! 
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তোমাদের সঙ্গে আজ একসাথেই হনয় যাওয়া বাক 

ভীষণ ভাবনাষ পড়ে গেলামস্-আমর! কী করে চীফ-অফ-স্টাফকে আমাদের 
পাশে দাউিষে লডাই করতে গিতে পার? তীর ওপর অনেক গুরুতর দাষিত্ব 
রযেছে। তাছাড়া কতোদিন যে ঘুমোতে পারেন নি কেজানে! কী বলবে 
ভেবে পাচ্ছিলাম না । কিন্তু চীফ-অফ-স্টাফ স্বষং যখন চলে এসেছেন তাতে 
আমাদের সকলেরই বল ভরমা অনেক বেডে গেছে । 

আমাদের সৈম্তরা যেখানে জড়ে। হযেছেন সেখানে যখন তাকে নিষে 
গেলাম ভখন দিনের আলো! ফুটে উঠেছে । আকাশ জুডে ধন কুষাসার আল্তরণ, 
পুর্রীভূ ত মান্ষের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তা যেন ঘনতর হযে উঠেছে । সৈল্তদের 
মধো দীাডিষে খানিকক্ষণ চারদকে তাকিষে নিলেন তিনি, তারপর তার স্পট 
কণ্ঠে ধধনিত হলো! £ 

“কমরেডগণ, অন্যদের অনুসরণ-ঘোগ্য দৃষ্টান্ত স্বাপন করেছেন আপনার! । 
আপনারা কভ্রতগতিতে অন্যান চালিষে এসেছেন, সাহসের সঙ্গে শত্রুর 
মোকাবৈলা করে চলেছেন। সমস্ত অন্থবিধাকে জষ করে দুচভাবে এগষে 
চলেছেন আপনার! । এখন আমর! আপনাদের হাতে ভাব দিষে ছ ম্থনষ 
দখল করার । আমার বিশ্বাস আছে আপনারা আবো একটি মহান বিজস 
অর্জন করতে চলেছেন এবং এভাবে আমাদের লালফৌজেব অগ্র্রীতির পথকে 
আপনার] নিষ্ণটক কবে তুলবেন যাতে আমাদের ফৌজ উত্তর মুখে এগিষে 
গিষে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে পাবে ।” 

তার বক্তব্য শেষ হতে ন! হতেই মুষ্টিবন্ধ ভাত তুলে ও জধধর্বনতে চাবদিক 
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত কবে তুলেন আমাদের সৈন্যরা । মনে হলো একসাথে 
শ্বত শত বন্দুক যেন গর্জন কবে উঠলো, আর সেই তোপধ্ব নিব মুখে স্থ নধির 
শর্ুসৈম্থার খড়কুটোর মতে। ছিন্ন ভিন্্ হযে গেলো ৷ 

ছু'সারি করে আমর। শহরের দিকে এগিষে চঙগলাম। বিকালে আমাদের 
কাউটরা খবর নিষে এলো! প্রাষ ত্রিশ লী দূরে একটা গ্রামে ত্বারা একটা 
শক্রুশবির দেখতে পেষেছে আর এ শিবিরে প্রায এক ব্যাটালিগী শকুন 
রষেছে। এই খবর পেষেই আমাদের রে জফেন্টাল কথাগ্ডার চু সৈর্ৃদের ক্রু 
এগিয়ে চলার নির্দেশ দিলেন এবং অতকফিতে ওদের অবরোধ করত আদেশ 
দিলেন। সাডাশি অভিযান চালিষে গ্রামের দিকে আমাদের নৈল্কার1 এগিষে 


চললো! | চীফ-ম্ফ-্টাফ আমাদের সৈনাদের পরিকার নির্দেশদিলেন -" 
শত্রুদের পুরো! ব্যাটালিয়নকে কাবু করে ফেলতে হবে যাতে একটি প্রাণীও 
পালিয়ে গিয়ে ওদের সৈন্যদলকে সতর্ক করে দিতে না পারে এবং আমাদের 
€গাটাঅভিযানটাকেই পণ্ড করে দিতে ন] পারে। 

ঠিক তিনটার পর আমর] গ্রামটির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান শুরু 
করলাম । গ্রচণ্ড এক পশল৷ বুষ্টি হয়ে গেছে, আমরা সবাই ভিজে একেবারে 
একাকার হয়ে গে ছ, কিন্ক কেউই তাতে দযে যায়নি--এসব আমাদের গা-সহা 
হয়ে গেছে । কিন্তু শত্রুপক্ষের হলো চুড়াস্ত দুর্দশা! | প্রথমতঃ উকিয়াং এর প্রারুতিক 
প্রতিরোধের ওপর ওরা বডে বেদী ভরসা করেছিলো, ভেবেছিলো৷ আমাদের 
পক্ষে এ নদী পার হওয়াই সম্ভব হবে না, তাছাড়া এরকম অসহ বাড়বৃষ্টির 
দিনে আচমকা একটা কিছু অঘটন ঘটবে ন]। এই ভ্রান্তি তাদের একেবারে পেয়ে 
বসেছিলো । যখন চারদিক থেকে বন্দুকের ও গোলাগুলির ক্রুদ্ধ গর্জন শুরু 
হলো তখন বলা যায় তাদের হঠাৎ চৈতন্যোদয় হলো । কী যে ঘটছে তা 
আন্দাজ করে অস্ত্রপাতি হাতে নিতে না নিতেই আর প্রতিরোধ রচনা করতে 
না করতে তারা টে পেলো ইদ্ুরের মতো ফাদে আটকে পড়েছে তারা । 

দেখতে দেখতে আমাদের লোকজনের! হুডমুড় করে গ্রামে ঢুকে পড়লো 
এবং শক্র সৈম্দলের দফারফা করে দিলো ! শক্রলের ব্যাটালিয়ন কমাগ্ডার 
ক'জন লোককে নিয়ে সরে পড়ার তাল খু'জছিলো--মন্ধের মতো! তারা 
ঝাঁ'পয়ে পডলো৷ আমাদের ওপর | কিস্তুকোনো ফল হলো না, আমাদের 
স্থসঙ্জিত ভৃর্ভেন্ঠ বাহ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সন্ত হলে! না। 
আমাদের চীফ-অফ-স্টাফের নির্দেশ আমর! অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম £ 
গ্রামের সমস্ত শক্র টসম্ই হয় মার1 পড়লো, ন হয় বন্দী হলে! ৷ ছুরাগা বশতঃ 
শক্রপক্ষের ব্যাটালিগনন কমাগার.মরর়। হয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলো।-_কিন্ত 
পাল।নোর চেষ্টা করে বেচারা মারা পড়লো-_খানিকক্ষণ আগেই বেচারাকে 
ইহলীল। সংবরণ করতে হলো । আমর! তাকে বন্দী করে শহরে শক্রসৈনাদের 
অবস্থান সম্পর্কে কিছ খোজ খবর জেনে নিতে চেষ্টা! করতাম ! 

মনে হলো, সনয়িতে অবস্থানকারী শক্রদের্‌ অবস্থা ষেন আমর খানিকটা 
আচ করে নিলাম, ব! বলা চলে, শক্ররাই আমাদের অবস্থাটা আচ করে নিতে 
পারলে! | বন্দীদের মধা থেকে আমর। একজন কোম্পানী কমাগার, একজন 
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প্রাটুন লীডার এবং জন বারো সৈনাকে বেছে নিলাম-_এর! সবাই গরীব ঘরের 
সন্তান এবং খু'টিযে খুঁটিষে এদেব কাছ থেকে স্থনধিতে শক্রবাহিনীর অবস্থান 
সম্পর্কে জেনে নিতে পাবলাম। 

আমি তাদ্বে নাম-ধাম জিজ্ঞেশ করলাম, কোখাধ তাদের জন্ম, তাদের 
পরিবার কোথায বষেছে এসব দিষে শুরু করলাম। ওরা ভীষণ রকম ভষ 
পেষে গেছে, এক এক করে দীডাচ্ছিলে! ভষে কাঠ হযে, সোজা হযে খুবই 
সন্্রম সহকারে আমার প্রশ্নেব জবাব দিচ্ছিলো ৷ বেচারী কোম্পানী কমাগ্ার 
তার আগের হঞ্ছিতম্িব ভাৰ ছেডে একেবাবে মিইযে পড়েছিলো, যখন আমার 
প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলো, সাহস কবে মুখটা আমার দিকে তুলতে পর্যন্ত সে ভরসা 
পাচ্ছিলো৷ না । 

বুঝলাম ওদেব ভষ কাটেনি, সন্দেহও ঘুচেনি । আমি যুদ্ধবন্দীদেব প্রতি 
আমাদের নীতি তাদের কাছে ব্যাখা! করতে শুরু করলাম । বললাম আমাদের 
লালফৌজ শ্রমিক ও কৃষকদেরই সন্তান, আমার্দের লক্ষ্য হচ্ছে সশস্ত্র সামন্তপ্রভূ 
ও জমিদারদের উচ্ছেদ করে দেওষা যাতে গরীব মান্তষেরা! ভালোভাবে বেঁচে 
বর্তে থাকতে পারেন । আমাদের সম্বন্ধে ওরা কতো! কম জানে এটা বুঝলাম, 
তাই ধনী ও গরীবদের মধ্যে কেনে! সমতা নেই এবং কেনোই বা আমর 
লশশ্ম সামস্তপ্রভু ও জযিদারদের উচ্ছেদ করে দিতে চাই তা কুবিষে বলতে 
শুরু করলাম। সব শেষে বললাম : “এখন কথাগুলো ভেবে দেখো আর 
আমাকে বলো-_সৈল্তদলে যোগ দিষেছে! কেনো? তাতে কার লাভ 
হুচ্ছে ?” 

সব দেখে শুনে মনে হলো আমার কথ! ওদেব মনে ধরেছে, দেখলাম 
ক'জনের চোখ জলে ভরে উঠেছে, অন্যরা মাথা নীচু করে রযষেছে। তাদেব 
একজন বললে! £ “দেখুন, আমব! গরীবেব ছেলে, সৈম্দলে নাম লিখিযেছি 
উপোসে মরছিলাম বলে।” অন্য দু'জন তাদের ট্রপি খুলে নিলো! তাতে 
কুধোমিনটাং প্রতীক লাগানে। রষেছে, ট্রপিগুলে! মাটিতে ছুডে পা দিষে'মাডিষে 
দিলো, চীৎকার করে গাল দ্িষে উঠলো রাগ করেঃ “বেটার! আমাদের 
ঠকিষেছে, আমরা আঁর সশস্ম সামন্তপ্রু আর জমিদাবদেব জন্য মরতে 
যাচ্ছি না 1” | 

বখন বুঝলাম ওরা আমাদের কথার আসল অর্থ বুঝতে শুরু করেছে, তখন 
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বললাম আমরা এঁদিনই স্থনয়ি আক্রমণ করতে চলেছি এবং কেউ যদি শক্রদের 
অবস্থা সম্পর্কে খুঁটিনাটি আমাদের জানাতে পারে তবে তাকে আমরা বথোচিত 
পুরস্কায় দেবো । একথ! শুনে কোম্পানী কমাগার সোজা হয়ে দ্রাডিষে আমার 
দিকে মাথ! নীচু করে অভিবাদন জানিযে বললো, “নার, লালফৌজ আমাদের 
প্রতি খুবই ভালো ব্যবহার করেছে, আমাদের একটা সুযোগ দিন যাতে 
আপনাদের সাহায্য করতে পারি!” এ কথা বলে সে সবিস্তারে স্থনগ্নিতে 
শত্রুদের প্রতিরক্ষার অবস্থান সম্পর্কে বলতে লাগলে! আর সঙ্গে সঙ্গে একটা 
ম্যাপ একে আমাদের বুঝিযে দিতে লাগলো । স্থনয়ির গ্যারিসনে কতো 
সৈন্য রয়েছে তার সঠিক হিসাবও সে আমাকে দিলো । 

অর্থভরা চোখ মেলে তার দিকে তাকিষে জিজ্জেপ করলাম £ “তোমার 
কথ! বিশ্বাস করতে পারি তো?” 

কোম্পানী কমাগডার তীব্রকে বলে উঠলো : “প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস 
করতে পারেন । দি একটি কথাও মিথ্যা হয় তবে আমার মাথা! কেটে নিতে 
পারেন !” অন্যান্য বন্দীরাও মনে হলে! এতক্ষণে সচেতন হয়ে উঠেছে, 
তারা মাথ! নেডে তাদের কোম্পানী কমাগডারের বক্তবোর প্রতি সায় 
জানালো । 

কথাবার্ত। শেষ হযে যাওয়ার পর তাদের সবাইকে তিন তিনটি করে বূপোর 
ডলার দিলাম । এ সময় আমাদের খুবই টানাটানি চলছিল--বাচানোর মতো 
টাকাকড়ি কমই ছিলো । কিন্তু যুন্ধবন্দীদের প্রতি সর্ব অবস্থাতেই আমরা 
বথোচিত ব্যবহার সর্বাগ্রে করে থাকি। রৌপামুদ্রাগুলো হাতে নিষে বন্দীরা 
তাদের কতজ্তাবোধ গোপন রাখতে পারলো না। তার। বললো, “আমাদের 
অফিসারর! বলেছিলো আপনারা অত্যান্ত সাংঘাতিক লোক, লালমুখো নীল 
চোখ শয়তানলোক হিসাবে আপনদেরই পেশা হচ্ছে খুন জখম ও লুটতরাজ 
কর! এবং মানুষের ঘরবাভী পুডিয়ে দেওয়া । তারা আমাদের ভয় দেখাতো যে 
একবার যর্দি আপনাদের হাতে পডেছ তো আমাদের দফারফা হয়ে যাবে, 
আমাদের চোখ উপডে, পেট কেটে নাড়িভু'ড়ি বের করে দেবেন! আমরা 
ভাবতেই পারি'ন যে আপনারা এতো ভালো! মান্ুষ। আপনারা আমাদের 
প্রাণে বীচিয়েছেন, একথা এখন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম 1” 

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো ৷ ুনগ়িতে শত্রর অবস্থান সম্পর্কে 
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সবই ধখন জেনে গ্লেলাম এবং গ্রাম থেকে কেউই যখন পালিক্নে যেতে পায়নি 
তাহলে শত্রসৈন্যের ছল্সবেশ ধয়ে এই বন্দীদের ব্যবহার করে শত্রসৈন্দলফে 
প্রতারিত করে আমরা একটা সহজ-বিজয় অর্জন করে নিই ন! ফেনো।? 
রেজিষেণ্টাল কম্মাগারের সঙ্গে একটু কথা বলে নিলাম, তিনি তক্ষনি রাজী 
হয়ে গেলেন। তারপর দুজনে শৌলাম চীফ-অফ-স্টাফ এর কাছে-_এবং 
তার সম্মতিও পেয়ে গেলাম । তিনি বললেন £ “এটা একটা চমৎকার বুদ্ধি 
একথ! বোঝাবার জন্যই আমি বলেছিলাম একটু মাথ। খাটিয়ে কাজ করতে ।” 
সঙ্গে সঙ্গে অবশ্ত একটু হু'শিয়ারও করে দিলেন : "আমাদের নিজেদের ছদ্মবেশ 
একেবারে ঠিক ঠিক শক্রসৈনোর মতো করে নিতে হবে। যদি শক্র 
কোনো মতে একটুও সন্দেহ করতে পারে তবে কিন্তু সর্বনাশ 
হয়ে যাবে 1» 

এই “অভিনয়ে প্রধান অভিনেতা নির্বাচিত হলেন প্রথম ব্যাটালিয়নের 
কমাগডার কমরেড সেং পাও-দাঙ, তৃতীয় কোম্পানীর লোকেরা, আমাদের 
স্কাউটদের প্ল্যান এবং আমাদের রেজিমেন্টের জনজ্িশেক বিউগলবাদক : 
এরা সবাই নিখু'তভাবে শক্রসৈনোর পোষাকে সেজে নিলেন । যে বন্দীদের 
সঙ্গে আমি কথা বলেছি তার! পদপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে যাবেন ঠিক হলো । 
আমাদের পুরো৷ রেজিষেণ্ট পেছনে পেছনে যাবে যদি পরকল্পনাটাঞ্ভেম্তে যায় 
তবে তার খোলাখুলি পুরাদত্বর আক্রমণ শুরু করবে। 

রাক্ত নণ্টার সময় মুধলধার। বৃষ্টর মধ্য রওয়ানা দিলাম। ঘুটঘুটে 
অন্ধকার রাত, রাস্তা ঘাট অসম্ভব রকম পিছল, সারাটা পথ ছোচট খেয়ে 
খেয়ে চলতে হলো, সারা গা কাদায় মাটিতে এক৷কার হয়ে গেলো, যাস্ষ 
বলেই মনে হচ্ছিলো না আমাদের, দেখা:চ্ছলো মাটির তৈরী যৃতির মতো । 
আমাদের খড়ের জুতোগুলে। মাটিতে এমনভাবে আটকে যাচ্ছিল্যে যে প্রি 
বন্তর প্রতি মায়া বা অর্থক্ষতির কথা ভেবে সেগুলো বের করে আন! সম্ভব 
হচ্ছিলো ন1। জ্ুতোগুলে! ছেড়ে যেতে খুবই রাগ হচ্ছিলো কিন্তু যদি; এগুলে! 
বের করার দিকে নজর দিই তো তাভাতাডি এগিয়ে চল! অসম্ভব হয়ে গাঁড়বে-_ 
তাই জুতোগুলে! খেলে দিয়েই চলতে বাধ্য হল'ম আমরা। খঁড়ের এ 
জুতোগুলো আমাদের অত্যান্ত প্রিয় বস্ত, কতো না পাহাড আর নদনদীী! আমর! 
এগুলো পরে পেরিয়ে এসেছি! খালি পায়ে চলতে লাগলাম আমগ়া, কিন্ত 


পাথরকুচি, বাশের টুকরে! ও কাঠের টুকরোয় ভর! কাদামাটিতে একাকার পথ 
দিয়ে চলা ছেলেখেল। ছিলে। ন; আমাদের পক্ষে ৷ 

গ্রচ্ড সেই বুষ্টির মধ্যে ঘণ্ট1 ছুই দ্রুত ছুটে চলার পর বুষ্টি কমে এলো! 
মাঝে মাঝে একটু আধটু বির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিলো । কিছুক্ষণ পরে 
অন্ধকারে মাঝ আকাশে একটা আলো দেখতে পেলাম । আমাদের বন্দীর] 
কানে কানে ফিলফিল করে জানালে! আমরা শহরের কাছে এসে পড়েছি আর 
এঁ যে আলোটা দেখ! যাচ্ছে ওট! হচ্ছে শহরের সদর ফটকেরই একটা আলো । 
আমর! হঠাৎ ইচ্ছা করে একটা প্রচণ্ড হৈ চৈ শুরু করে দিলাম এবং নগর 
প্রাকারের দিকে ছুটে চলতে লাগলাম যেন শত্রুদের প্রচণ্ড তাডা খেয়ে আমরা 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালিষে যাচ্ছি! 

সদর ফটকের ওপর থেকে ক্রুদ্ধ গলায় কে একজন আমাদের লক্ষা করে, 
হুশিয়ারি জানালো £ «কে যায” আর এ সঙ্গে রাইফেলে গুলিভরার শবও 
শুনতে পেলাম। 

আমাদের বন্দীরা শান্তকে আঞ্চলিক ভাষায় জানালো : “আমরা বন্ধু ; 
তোমাদেরই আপন লোক ।” 

এবার কদী কোম্পানী কমাগ্ডার আমাদের আগে থেকে শেখানো কথা 
আচযায়ী জবাব দিলেন , জোরে বললেন-“শহরের প্রান্তের ব্যাটালিয়নের 
লোক আমর! ৷ কমিউনিস্ট দস্থারা আজ আমাদের ঘিরে ফেলেছিলো । গ্রাম 
ওরা দখল করে নিষেছে-ব্যাটালিষন কমাগডার মারা গেছেন । আমরা প্রথম 
(কোম্পানীর লোক-_-আমিই কমাগডার--যে কজন প্রাণে বেচেছি তাদের নিয়ে 
এসেছি । দস্থ্যরা আমাদের তাডিযে নিয়ে আসছে। তাডাতাডি গেট 
খুলে আমাদের ভেতরে যেতে দাও !” 

“তোমাদের ব্যাটালিয়ন কমাগডারের কী নাম? --কে একজন জানতে 
চাইলে! ভেতর থেকে । 

€কাম্পানী কমাগার বিন্দুমাত্র ছ্বিধ। না করে নাম জানিয়ে দিলেন। মুহূর্ত 
খানেক সব চুপচাপ ; স্পষ্ট: বোঝা! গেলে! সদর ফটকেয় শক্রসৈন্যরা এতো- 
সরাসরি জবাৰ পেষে যাবে আশা করিনি | "নলাম তার! নিজেরা কথা- 
বার্তা বলছে । তাদের সময় দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় কিন্ত আমাদের ছিলো! 
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না, ওদের ভেবে দেখার স্থযোশ দিতে আমরা চাই না--কীজেই জামরা 
একটা নকল আক্রমণ” সাজিষে নিলাম । আমরা চীৎকার চেঁচামেচি শুক 
করলাষ-_তারশ্বরে একজোটে চেঁচাতে লাগলাম , “তাভাতাড়ি করো।--দরজা 
খুলে!, জলদি করো, মেরে ফেললে! ! ডাকাতর। এসে পড়লো! বলে ৷ 

কে একজন ধমকে উঠলে। £$ “বিস্তর চেঁচিযো না!” বোঝা গেলো, 
পদস্থ কোনে অফিসার বলছে , হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওযায বেচারা বেজায় চটে 
আছে। 

আমরাও অফিসার সাহেবের “আদেশ মান্য করে” চুপ করে গেলাষ। 
হঠাৎ সদর ফটক থেকে আলো! এসে পড়লে! আমাদের ওপর-_বুঝলাম তারা 
আমাদের আরেকবার পরখ কবে নিচ্ছে। কিন্ত ফ্লাশ লাইটের আলোর 
আমরা যে ঠিক কারা তা? বোঝা সম্ভব ছিলো না, সদর ফটক থেকে শু 
বোঝা যাচ্ছিলো! কুযোমিনটাং টুপি ও উর্দিপরা আমরা “তাদেরই আপন 
লোক”! তারা বললো! £ “ঠিক আছে, একটু দাডাও। অনর্থক চেঁচামেচি 
করোন। » গেট খুলে দিচ্ছি।” 

আমাদের তখন আনন্দে পেট ফেটে যাচ্ছিলো | ধীরে ধীরে নিঃশকে 
আমরা সঙ্গীন লাগিষে রাইফেল বাগিষে নিলাম আর উদ্বেগে আকুল হয়ে গেট 
'খোলার সঙ্গে সঙ্গেই “আমাদেব আপনজনদের” অভ্যর্বনা জানাবার অন্ত প্রস্তুত 
হয়ে নিলাম। 

প্রথমেই শহরের দর ফুটকের খিল খোলার শব শুনতে পেলাম । তারপর 
সেই উর্চু আর প্রচণ্ড পুরু ফটকটি ধীরে ধারে খোলাব কর্কশ আওয়াজ হলো ॥ 
একজন শক্রসৈম্ত ভযার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে। আমাদেরই একজন স্কাউটকে £ 
“কমিউনিস্ট ডাকাতরা কি উকিষাং পার হুযে চলে এসেছে? তারা খুবই 
তাডাতাড়ি ছুটতে পারে, তাই না ?” 

আমাদের স্কাউট জবাব দিলেন £ “ঠিকই ধরেছে! বাছাধন! তারা 
এর মাঝে স্থুনয়িতেই এসে পডেছে! চেযে দেখো বাছা, আমরাই হচ্ছি 
চীনের শ্রমিক কৃষকদের সেই লালফৌজের সৈম্যরা ৷” 

তডাক করে আমাদের সৈন্রা & দু'জন শক্রুসৈত্ের মাথা লক্ষ্য করে 
রাইফেল তাক করলো । বেচারারা বিনাবাক্যে আত্মসমর্পণ করর্ল, করুণ 
একটা আর্তনাদ করে মাথ। ঘুরিয়ে ধপাস করে তারা মাটিতে বসে গড়লো! । 
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এভাবে একট! গুলিও খরচ না করে আমাদের লোকজনেরা বস্তার মতো! 

এ “কাক” দিয়ে হুড়মূড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লো । ঝটপট টেলিফোনের 
তার কেটে দিয়ে সদর ফটকের সৈন্যদের সকল যোগাযোগ ছিন্ন করে দিলে! । 
আমাদের সঙ্গে যে জন] ভ্রিশেক বিউগলবাদক ছিলেন তারা আক্রমণ শুরু 
করার আহ্বান বাজাতে লাগলেন--আর বিদ্যুৎ-বেগে আমাদের সৈন্ারা 
'তখন শহরে ঢুকছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো। অঞ্চলট! যুদ্ধক্ষেত্রের আকার 
ধারণ করলো । বিউগল বাজছে, ইতস্ততঃ মেশিনগানের ও রাইফেলের 
গুলি ছুটছে। আমাদের সৈন্যরা তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, সর্বক্ত 
আমাদের সৈনারা এগিয়ে যাচ্ছে আর প্রাণভয়ে শক্রসৈন্যর৷ পালিয়ে প্রাণ 
বাচাতে ছুটছে, আর্তনাদ করছে । শক্রসৈনাদের অধকাংশকেই আমরা 
গ্রেপ্তার করে ফেললাম-_এদের অনেকেই ঘুম ভেঙে বিছানা থেকে উঠেছে 
মাত্র--কাপড-চোপডও পরতে পারেনি । কিছু সৈনা অবশ্তঠ উত্তরের গেট 
দিয়ে পাঁলিয়ে যেতে সমর্থ হলো । এটা একটা দেখান্ন মতো দশ্ঠ, প্রাণ নিয়ে 
ওর] তখন পালাচ্ছে সব কিছু ছেডে ছুডে ! 

€ই জানয়ারী সকালে স্থনয়ি কুয়ো'মনটাং বাহিনীর কবলমুক্ত হয়েছে বলে 
ঘোষণা করে (দেওয়া হলো । সারা শহরের লোক দলবেধে আমাদের 
অভিনন্দন জানাতে এলেন £ সবরান্তা লাইন ধরে দাড়িয়ে রডীন পতাকা 
উড়িয়ে, বাজী পুড়িয়ে তারা আনন্দের সঙ্গে আমাদের সৈনা বাহিনীকে 
অভিনন্দন জানাতে লাগলেন, নৃতন জীবন শুরু হয়েছে জেনে তারা আনন্দে 
ও উল্লাসে ফেটে পড়েছেন । 

আমাদের ষষ্ঠ রেজমেণ্টের একটা অংশ উত্তরের গেট দিয়ে পালিয়ে-যাওয়া 
শত্রসৈনাদের অনধাবন করতে এনিয়ে গেলো, আমরখ বাকীরা স্থানীয় জন- 
সাধারণের মধো কাজকর্ম শুরু করে দিলাম । স্থানীয় অত্যাচারী লোকদের 
গ্রেপ্তার করা হলো এবং সশস্ব সামস্ত প্রভু ও জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করা হলো। পরদিন আমরা আদেশ পেলাম তাংজের দিকে উত্তরমুখী 
অভিযানে রওয়ানা হতে,__বিশেষ কোনো! ঝামেলা ছাড়াই ডি তাংজে 
শহর দখল করে নিলাম । 

তাংজেতে আমরা প্রায় ছ'সপ্তাহ কাটালামংএ সময়টাকে আমরা বিশ্রাম 
নেওয়। এবং সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করার কাজে লাগালাম । পরে জানতে 
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পেরেছি, সুনয়িতে আমাদের পার্টির পলিটিকাল বুরোর বর্ধিত একটা 
অধিবেশন এ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে $--এঁতিহাসিক গুরুত্বপূর্ন সেই সম্মেলনে 
কমরেড মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে একটি নৃতন কেন্ত্রীব কমিটি নির্বাচিত হুব। যে 
সর্বনাশা “বামপন্থী” সামরিক নীতি চূড়ান্ত ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হযেছে 
তাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয। এভাবে পার্টি ও বিপ্লবের পথে 
যে গুরুতর সংকট দেখা দিষেছিলো তার অবসান ঘটলো । তারপর 
একের পর এক জযেব পথ ধরেই আমরা! চুন্ডান্ত বিজযের লক্ষ্যের দিকে এগিষে 
চলেছি। 


&$৮ 


সোনালি বালির নদী পান হয়ে এলাম 
মেজর জেনারেল সিয়াও ইং-তাঙ 


১৯৩৫ এর বসম্তকালে ফার্ট“ফ্রট আম্মি কোয়াংস থেকে উত্তরমুখে 
কিউচাও-এ চলে এলো । ওখানে স্বনয়ি, তাংজে ও চিশুই এর আশে পাশে যে 
কুয়োমিনটং বাহিনী আমাদের গতিরোধ করতে এপেছিল তাদের সঙ্গে 
আমাদের সংঘর্ষ শুরু হলো!--বেশ কয়েকটি মাপ ধরে এই লডাই চলেনছিলো । 
ক্রমেই বেশী বেণী করে যে শক্রপৈন্যরা আমাদের ঘেরাও করতে এগিখে 
আসছিলে! তাদের অবরোধ ভেঙে ফেলার জনা আমরা ১৯৩৫-এর এপ্রলের 
শেষের দিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ইউনান এর দিকে অগ্রসর হতে 
লাগলাম । 

পশ্চিমদিকে আমাদের যে তিনটি বাহিনী এগিমে চলেছিলো আমাদের 
রেড ক্যাডার্স রেজিমেন্ট ছিলো তার মধ্যবর্তী বাহিনী-তার উপর 
পড়েছিলো পার্টি ও সরকারের নেতাদের রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব। 

এঁ ক্যাভার্স বাহিনীতে ছিলো! দুটো পদাতিক ব্যাটালিয়ন, একটি বিশেষ 
শিক্ষাপ্রাঞ্ ব্যাটালিয়ন আর তদুপরি ছিলো অগ্রসর ক্যাডারদের একটি গ্রপ। 
অগ্রসর ক্যাডারদের গ্রুপের লোকেরা ছাড়া গোটা রেজিমেন্টের সদস্তরাই 
ছিলেন কোম্পানী ও প্লাটুন পর্যায়ের অফিসার--প্রাণবস্ত তরুণের দল, নানা 
যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সৈন্য তারা । ১৯৩২ সাল থেকে দ্বিতীয় ব্যাটালিষনের 
পঞ্চম কোম্পানীর আমি কমাগডার ছিলাম, লং মার্চ শেষ হওয়ার পর উত্তর 
শেনসিতে প্রবেশ করা পর্যস্ত আমি এঁ পদ্ধেই বহাল ছিলাম । 

এপ্রিলে ইউনানে এমন গরম পড়ে.যে গা চটচট করতে থাকে । একটা মাত্র 
স্থতির জামা গায়ে থাকলেও সারা গা ঘেমে একাকার হযে যায়। এ 
সময়টাতে ভেজা মাঠে মাঠে নবীন ধানের মগ্তরী বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে, 
মনে হচ্ছিলো যেন আমাদের তা স্বাগত জানাচ্ছে । ছু পাশের পাহাড় 
গাছপালায় ভরা, ঘাসে ও ফুলে ফুলে আচ্ছাদিত। মধুভরা ফুলে ফুলে 
মৌমাছির! গুঞ্ঝরণ করছে-_প্রজাপত্তিরা ফুল থেকে ফুলে উডে বেড়াচ্ছে। 
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বসন্তের দৃগ্ঠট সত্যিই মনোমুগ্ধকর-_কিন্তু এসবের দিকে তাকানোর অবকাশই 
ছিলো না আমাদের, দাড়ানোরই সময় ছিলে না;--প্রায় এক লক্ষ 
কুষে'মিনটাং সৈন্য আমাদের পিছু ধাওয়া করে আসছে। 

একদিন রাত্রে একট। গ্রামে অমর! আন্তান! ঠিক করলাম। মাঝ রাতে 
সব দেখে আপতে বের হলাম। যেতে যেতে দেখি যে বাডীতে পার্টি ও 
সরকারের নেঙার। রয়েছেন পেখানে একট। ঘরে আলে। জবতছে। ভাবল 
এতে রাতে কোন্‌ নেত| জেগে রখেছেন কে জানে? অ'ম প্রহরীর সঙ্গে 
কথা ব্লছলাম--এমন সময় কে একজন বাইরে এসে দাডালেন। কাছে 
এগীয়ে এলে চিনতে পারলাম--কমরেড চৌ এন-লাই ; আমি অন্ধকারেই সোজা 
হযে দাডালাম £ “ভাইপ চেসারম্যান, আপন এখনো ঘুমোন নি?” 

“না; তুমি নাকি? সব দেখাশোনা হয়ে গেছে? আসো না, একটু 
কথাবার্তা বলা যাক।” 

বাডীটা একজন প্রাক্তন জমিদারের ; বেশ ভালে বাডী। যে ঘরটিতে 
ভাইল-চেত্রারম্যান রষেছেন সেখানে অদ্ুতদর্শন কমেকখানি চেখার দেখতে 
পেলাম আর সেই রকমেরই একটি টেখিল। টেবিলের উপরে একটা আলে। 
জলছে-_আর কিছু কাগজ ও লেখার জিনসপত্র ছড়ানো । কাগজের একট। 
মোডক রয়েছে টেবিলে । দেযালে ঝুলছে মন্তোবডেো৷ একটা বাতি। ভাইস- 
চেধারম্যান ফৌজের এগিষে চলার পথ নিয়ে ভাবছিলেন বোঝা গেলো । স্ব 
আলোয় ত্(র মুখ হলদে. আর শুকনো দেখাচ্ছিলো, ত্ব(র চোখগুলোও সব 
সময়ের যতো৷ তেমন উজ্জল দেখাচ্ছিল! না। 

বসার পর তিনি জিজ্ঞেদ করলেন: “পঞ্চম কোম্পানীতে তোমরা 
কতোজন রষেছে। ?” 

“নুনয়ি ও তুচেং-র লডাইয়ে আমাদের কিছু ক্ষমক্ষতি হয়েছে--আমর! 
এখন একশ" কুড়িজন রয়েছি ।” 

অভিধান চালিয়ে আসার পথে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে তিমি জানতে 
চাইলেন, অস্থশত্্র ও হাতিয়ারপাতি সম্বন্ধে খোজখবর নিলেন, সাধারণ সৈম্তদের 
মনোবল সম্পর্কে জানতে চাইলেন । তাঁর সব কটি প্রশ্নেরই আমি যথাযথ 
জবাব দিলাম । 

এক মুহূর্ত কী ভেবে নিয়ে উ'ন হেসে হেসে বললেন : “ন্্নয়ি ও তুচেংতে 


তোমার কোম্পানী খুবই ভালে! লড়াই করেছে । ভবিষ্কতেও কিন্তু এই গৌরৰ 
অক্ষম রাখ! চাই !” 

এক প্যাকেট বিস্কুট খুলে টেবিলে রেখে আমাকে খেতে বললেন । এঁ 
ছিলে। তার সাহায্যকারীর তৈরী কর] মাঝরাতের খাবার । 


বললাম £ “ভাইপ চেগ্নারঘ্যান, ওগুলো আপনিই খান। সদ্ধ্যাবেল! প্রচুর 
খেয়েছি__এখনও পেটভর] |” 

তিনি প্যাকেটটি আমার সামনে তুলে ধরলেন এবং তা থেকে খেতে 
অনুরোধ করতে লাগলেন । আধখানা বিস্কুট নিয়ে চিবোতে চিবোতে তার 
অন্তান্ত প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য তরী হচ্ছিলাম। কিন্ত তিনি আর কোনো প্রশ্থ 
করলেন না । শেষে বললেন £ “ঠিক আছে; অনেক রাত হয়ে গেলো । 
এখন একটু বিশ্রাম করোগে যাও।” 

ভাইস চেস।বঘ্যানের ঘর থেকে বেরিয়ে এদে আমার যেন কেমন কেমন 
মনে হচ্ছিলো । উন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোম্পানীর ব্যাপারে সব খোজ নিলেন । 
এট! কি সাধারণ খোজ খবর নেওয়া, না আমাদের ওপর গুরুতর কোনো 
দায়িত্ব অপিত হতে যাচ্ছে? আমার বুকে তোলপাড় শুরু হলো। 
কেন যে সাহপ.করে জিজ্জেন করনি তার জন্য আকশোস হলো । 


পরদিন পৈনাদল যাত্রা করল না। এই স্থযোগে লোকজনের নিজেদের 
ঝাড়া-মোছ! ধোওয়া-ধেওম্ির কাজ করে নিচ্ছলো, বাড়তি কিছু ধাবার 
'জোগাড় করে নিচ্ছিলো । কেউ ধান 'ভানতে লাগলো, কাণড় সেলাই 
করছিলো কেউ কেউ, অন্যরা রাইফেল মোছামুছি করছিলো, কেউ কেউ 
বেয়নেটে ধার দিয়ে নিচ্ছিলো । আমরা কজন দাওয়ায় বসে খড়ের চটি 
বানাচ্ছিলাম আর লোকজনের কথাবার্তা শুনছিলাম। 

“শক্ররা ধেয়ে আসছে অথচ আমর! বেশ চুপটি করে বলে রয়েছি। অস্তুত 
ব্যাপার !” 

“এর মাঝে আবার অস্ুতের কী আছে? হয় আমরা শক্রুর আগমনের 
অপেক্ষা করছি লড়খার জন্য, আর নয়তো গুরুত্বপুর্ন কোনে! কাজের প্রন্ততি 
হুচ্ছে।” 

“গুক্ুতপূর্ব কী কাজ থাকতে পারে? আমর! কি কুনমিং-এর দিকে 
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যাবো না, সোনালি বালির নদী পার হতে যাবো?” -কে একজন জানতে 
চাইলো । 

এ প্রশ্নের পর একটা নীরবত। নেমে এলো । সবাই আমার দিকে 
তাকালো । 

“কী জানি! নেতৃম্থানীয় কমরেডরা কোনে নির্দেশ দেন নি এখনো 1৮ 

বিকালের মধ্যে আমাদের প্রস্ততি সারা হযে গেলো । কাপড চোপড 
ধুষে গুছিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, রেশনের ব্যাগ ভরে নেওয়া হযেছে, রাইফেল 
ও বেয়নেট সপ ঝকঝক করছে । সবাই জিজ্জেস করতে লাগলো--আমরা 
রওসানা হচ্ছি না কেনো ? আমিও ভাবছিলাম-_এদের প্রশ্ন শুনতে শুনতে 
আমারও কেমন যেন লগছিলো । খবরের খোজে বেরিয়ে পড়লাম । 

বেশ বডে৷ গ্রাম; প্রায় ছু'শ পরিবারের বাস। চারিদিকে সব চুপচাপ, 
শান্ত; ঘরবাড়ী ও চাল] ঘরগুলো সবুজ ধানের ক্ষেতের গা ঘেষে দাডিয়ে 
রয়েছে । লোকজনের অবস্থা! বেশ স্বচ্ছল বলেই মনে হলে! ১ অন্ততঃ কিউচা- 
এর চেয়ে এখানের লোকের! যে বেশ ভালো আছেন তা সহজেই বোঝ! যাষ। 
সাজ-পোষাক দেখে মনে হচ্ছিলে! বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন 
বাস করেন এখানে- কিন্ত প্রতিটি পরবারের জোযান মরদেরা সব পালিষে 
গেছে, শুধু বৃদ্ধ ও শিশুর! গ্রামে রযেছে। সন্দেহ নেই, কুয়োমিনটাংরা যতে। 
সব আজেবাজে গুজব রটিষেছে আমাদের সম্পর্কে-যখনই মার খেষে পালাতে 
হয় তখন এটাই হয় এদের অন্ততম অপকর্ম । 

একটা পরিত্যাক্ত প্রাথমিক স্কুলের সামনে বাতাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ু ছেঁডা 
কাগজপত্রের মধ্যে ইমুনানের একটি ম্যাপ পেলাম। এযাবৎ নেতৃত্বের এবং 
পথপ্রদর্শকদের ওপর আমরা পথ চলার জন্য নিভর করে ছিলাম । এখন একটা 
ম্যাপ পেলাম, যতো সাধারণ ম্যাপই হোক না কেনো তাতে আমাদের প্রচুর 
স্থবিধ। হলো । ম্যাপ থেকে এটা পরিকার হয়ে গেলো উন্রে জাপানকে 
গ্রতিরোধের জন্য যেতে হলে ধোনাল বাণলর নর্দীটি আমাদের পার হতেই 
হবে। সোনালি বালির নদী শক্রপক্ষ সতর্ক গুহরাধীনে রেখেছে তাই এই 
নদী সসৈন্তে পার হতে গেলে প্রচণ্ড লডাই করতে হবে আমাদের । 

ফিরে এষে পার্ট ও সরকারের নেতার! যে ঘরে আছেন সেখানে ৫গলাম। 
নানা] লোক সেখানে ব্যস্ত সমস্থ হযে যা আসা করছেন দেখত্তে পেলাম । 
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মনে হলো ভেতরে একটা সভ! হচ্ছে। যদিও তাদের অনেককে আমি 
চিনতাম কিন্ত কোনো প্রশ্ন জিজেস করা উচিত মনে করলাম না। অন্তান্য 
কোম্পানীর কাছে গেলাম--দেখলাম সবাই আমার মতোই কেমন যেন 
হতবুদ্ধ হয়ে রয়েছেন । বোঝা যাচ্ছিলো কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে 
ভাবন] চিন্তা করা হচ্ছে। 

তৃতীয় দিনের দুপুরের মধোই খবর এলো শরুনৈম্তরা পেছন থেকে 
ধ[ওযা করে আসছে এবং আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে । কিন্ত তখনও 
আমাদের দিক থেকে কোনে তৎপরতার লক্ষণই নেই। গ্রত্যেকটি 'সন্তই 
কেমন যেনো অন্বস্তি বোধ করছিলেন । ছূপুরের দিকে রেজিমেণ্টের সংবাদ- 
বাহককে আম|দের কোম্পানীর দপ্তরের দিকে আনতে দেখলাম । 

আমি তাড়াতাড়ি করে জিজ্জেন করলাম £ "রেজিমেন্ট কমাগ্ডার কি 
আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন ? 

সংবাৰবাহক বিম্মিত হয়ে বললেন £ “আপনি জানলেন কী করে ? 

তার প্রশ্ন শ্বনেই বুঝলাম আমার অনুমান সত্য । আনন্দে অধীর হয়ে ছুটে 
গেলাম রেজিমেন্টের সদর দপ্তরের দিকে, সঙ্গে নিয়ে গেলাম আমাদের 
রাজনৈতিক উপদেষ্টা লী কে। 

গিয়ে দেখি ঘর-ভরা লোকজন । রেজিমেন্ট কমাগার চেন কেং আর 
পলিটিক্যাল কমিশার স্থং জেন-চিনুং ছড়া সেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃতের দায়িত্ব- 
শীল কমরেডরা রয়েছেন, তাদের ক'জনকে আমি চিনতেও পারলাম। কড। 
তামাক পাতার গন্ধে বাতা ভারী হমে রয়েছে। বুঝলাম একটা সভ। 
চলছে । আমাদের গুবেশ করতে দেখে রেজিমেণ্ট কমাগ্ডার বললেন £ 
“কেন্দ্রীয় কতৃপিক্ষ সিদ্ধান্ত নিষেছেন আমাদের সৈগ্রা সোনালি বালির নদী 
পার হয়ে যাবে--ফেরীঘাটটি দখল করার ভার দেওয়া হয়েছে আমাদের 
রেজিমেণ্টকে । আমাদের দিক থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দ্বিতীয় 
ব্যাটালিয়ন এগিয়ে যাবে এবং পঞ্চম কোম্পানী অগ্রসর-বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ 
করবে। তোমাদের কাঁজ হলো! £ যে কোনো প্রকারে এবং যত ক্রুত সম্ভব 
ফেরীঘাটটি দখল করা--আর আমাদের সৈষ্ভবাহিনীর নদী অভিক্রমের ব্যবস্থা 
করা। প্রস্তত হয়েই বেরিয়ে পড়ো |” কলো পোষাকপরা একজন কমরেডকে 
দেখিয়ে বললেন : “ইনি হচ্ছেন কমরেড লী) তোমাদের এই কাজে সাহায্য 
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করার জন্ত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যে দল পাঠিয়েছেন ইনি তাদের ভারপ্রাপ্ত? 
সাধারণভাবে অভিযানের দায়িত্ব তাঁর ওপরই থাকবে ।” 

কমরেড লীর সঙ্গে করমর্দন করে নিলাম এবং কখন রওয়ানা দেবে! সে 
ব্যাপারে ছু' একটি কথা বলে নিলাম । তারপরই আমাদের কোম্পানীয় সদর 
দরে ফিরে এলাম। 

সৈম্তদের জড়ো করা হলো, খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে হালকা অস্ত্রপাতি 
নিয়ে একটা ফাড়ি পথ ধরে নদীর দিকে এগিয়ে চললাম । আমি আর ডেপুটি 
ব্যাটালিয়ন কমাগ্ডার হয়ো হাই-ইউয়ান অগ্রগামী প্র্যাটুনটির পেছনে পেছনে 
চললাম । রাজনৈতিক পরামর্শপাতা আর আসল আক্রমণকারী বাহিনীটি 
আরেকটু পেছনে আসতে লাগলেন । ক্যাডার বাহিনী সুনয়ি ও তুচেঙ-এ 
পরপর ছু'টো চমৎকার বিজয় অর্জনের পর খুবই খোশ মেজাজে ছিলো । 
ছু'দিনের বিশ্রামের পর তারা আরো সতেজ বোধ করছিলো ৷ অগ্রসর 
বাহিনীর পুরোগামী দলটি খুবই আনন্দে দ্রুত পা ফেলে ফেলে এগিষে 
যাচ্ছিলো । পথটা ছিলো আগাছায় ভরা এবং পথের চিহুই ভালো দেখ! 
যাচ্ছিলো না এই দিনের বেলাতেও + রোদে তখন সবাই ঘামছে দরদর করে 
_ তবু প্রায় চার মাইল একটানা হেঁটে চললে! । কেউ কোনে] নালিশ করছে 
না বা একজনও একটু দমে গিয়ে পিছিষে পড়ছে না। এভাবে একটানা সারা 
রাত আমরা হেঁটে চলাম। ভোরের দিকে মিনিট দশেক জ'রযে নিষে, 
সঙ্গে আনা ঠাণ্ডা ভান্ত কটি গিলে, ঠাণ্ডা জল খেয়ে আবার সবাই 
রওয়ানা হলাম । এভাবে বাইশ মাইলের মতো হেঁটে গেলাম আমরা । 

একট পাহাড় পার হয়ে সোনালি বালির নদী থেকে প্রায় কু্ড মাইল 
দূরে এসে আমাদের সেনাদলটি খানিক জিরিয়ে নিলো । এই বিশ্রামের সময় 
আমি আর কমরেড লী একত্র বসে কী করে ফেরাটি দখল করা যায় তা” নিষে 
ভেবে নিলাম। ঠিক করলাম এ পারের যে প্রহরীর! রয়েছে প্রথমে তাদের 
শেষ করে ফেলবে, তারপর নৌকাগুলে৷ দখল করে নিয়ে ওপারে গিয়ে উঠবো 
আর ওপারের শক্রসৈন্তদের জব করে ফেলবো । এভাবে ৫ফরীঘাটটি 
নিরাপদ করে রেখে, আমাদের পুরো! সৈম্ বাহিনীটির নদী পার" হওয়াকে 
সুনিশ্চিত করবে! | | 

নদীর পারে যখন পৌছেছি তখন ুর্ঘ ডুবে গেছে । আমাদের সামনে 


উচু ঘন কালে! এক জঙ্গল; পাহাড়ের নীচ থেকে গাছপালাগুলে৷ ভালো দেখা 
যাচ্ছে না। এই পাহাড়ী জঙ্গলের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে সোনালি বালির 
নদী ধুসর ক্ষুরধার জলরাশি নিয়ে। ছু'পারের পাহাড়ের গায়ে গায়ে 
এখানে ওখানে কয়েকটা আলো! জলছে--যেন শত্ররা উকি দিয়ে আমাদের 
দেখছে ! কে জানে, শক্ররা হয়তো! আমাদের দেখতেও পেয়েছে । হতে 
পারে তার! হয়তো আমাদেরু-জন্য তৈরী হয়েই আছে। কিন্ত যাই হোক 
দায়িত পালন আমাদের বরতেই হবে। একেবারে নদীর পারে এসে পডেছি, 
আঁ »খাইকে জানিয়ে দিল।ম : “নর্দীতে এসে গেছি; সবাই তৈরী হয়ে 
নাও !* 

অন্ধকারে হাপাতে হাপাতে ঞথম প্ল্যাটনের দলপতি তত্র নিয়ে এলেন £ 
“এক্রর] জেনেছে যে অ'মরা ইয়ুনানে এবেশ করছি । আমরা সোনাল বালির 
নদী পার হতে পারি একথা "ভেবে তারা গত কদিনে ওপর পারের প্রায় 
এবশ জী 5 সৈন্য মোতায়েন বরেছে, সমস্ত ফেরী বন্ধ বরে দিয়েছে, যে] 
নৌকা ছিলে। সব আটক বরে ওপর পারে নিয়ে গেছে, সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন 
করে দিয়েছে । নদীর এপারে সাদা পোষাকে লোক পাঠাচ্ছে আমাদের 
ব্যাপারে খোজ খবর নেওয়।র জন্য । মনে হচ্ছে, আজ এ লোবেরা তাদের 
ক্খানি নৌকা এপারে রেখে আশে পাশের গ্রামের লোবজনদের ভয় দেখাতে 
গেছে । আমাদের লোকেরা যখন নৌক:র কাছে গিয়েছিলো--একজন 
মাঝ নিজ্বা-জ'ড়ত কে তাদের লোক মনে করে জানতে চাইলো £ «তোমরা 
ফিরে এসেছে ?” আমরা "হা, এই এলাম!” বলেই ঝপাঝপ নৌকায় উঠে 
লোকগুলোকে কাবু করে নিয়েছি। এখন এই নৌকা ক'খানা আমাদেরই 
সম্পত্তি ! 

প্ল্যান লীভারের কথা বল! শেষ হতেই তাকে নিয়ে বন্দী মাঝিদের কাছে 
গেলাম । লোকগুলে। ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে ,--তাদের অভয় দিয়ে 
ওদের কাছ থেকে ওপর পারের শন্রদের অবস্থান সম্পর্কে যথাসম্ভব খোজ খবর 
জেনে নিতে চেষ্টা করলাম। থেমে থেমে ওরা একে অন্যে মিলিয়ে' ঘা বললো 
৩1 হচ্ছেঃ ওপর পারে একটা ছোটো শহর রয়েছে একজন তহশলদার 
আছেন আর তার সঙ্গে আছে জনা ভ্রিশেক পুলিশ। এ দিন সকালে এক 
কেম্পানী নিয়মিত শ্ত্রস্ন্য এসেছে--তারা শহরের খানিকট] দক্ষিণে 
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আস্তানা গেডেছে। শহরের মাঝখানে নদীয় পারে একটা পাখর-বাধানো। 
জেটি রষেছে--ওখানে একজন পুশ প্রহরাষ থাকে; এখন অবস্থা একটু 
অন্তরকম তাই আরেকজন পুলিশকেও ওখানে থাকতে দিষেছে প্রহরার জনা। 
লালফৌজ নদী পার হতে পারে এই ভষ তাদের আছে-_কিন্ত এট প্রধান 
ফেরী নয, তাছাড়া এতে। তাভাতাটি যে লালকফৌজ এদে পডবে 
তা ওরা ভাবতেই পারেনি তাই প্রতিরক্ষ। ব্যবস্থা এখনও তেষন 
শক্ত নয। 

ডেপুটি ব্যাটালিযন কমাগাবের সঙ্গে কথা বলে নিষে অবিলম্বে নদী পার 
হযে যাওষার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের রাজনৈতিক উপদেই॥। বন্দী 
মাঝিদের প্রশ্ন করতে লাগলেন »_তাদের পুরহ্কাব দেওয়ার কথা দিলেন । 
বেচারা মাঝির শত্রদের হাতে নানা জালতন সযেছে। এখন যখন দেখলো 
যে ছুটি পযস। তারা পেতে পারে--তারা আগ্রহ ভরে বললে £ “আপনারা 
যা বলবেন তাই করবে! আমরা ।* 

আমি প্রথম ও দ্বিতীষ প্র্যাটুনকে আমার সঙ্গে নদী পাব হতে বললাম । 
পেছনে রযে গেলেন ডেপুটি ব্যাটালিযন কমাগার, রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং 
আমাদের যূল বাহিনীটি। তৃতীষ প্র্যাটনকে ভার দেওয়া হলো নদীতীর 
পাহাবা দেওযাব জন্য এবং নদী পেরোবার সমম আমাদেব কোনো কিছু ঘটলে 
আমাদেব সাহায্ো গুলগোল। বর্ষণ করার জনা । ৫ 

তৃতীষ প্রযাটুন নদীর পরে ছড়িযে পভলে।--আর শহরেব আলোর দিকে 
তাদের বন্দুকগ্তলো তাক করে বাখলো। ওপব পারে গেলে আমর! কী 
করবে! তাদের বলে দিষে যদি কোনো! 'মঘটন ঘটে তবে তাদেব কী করতে 
হবে তার নির্দেশ দিযে গুথম ও দ্বিতীষ প্র্যাটুনকে নিষে আমি ধীরে, নিঃশবে 
ছুটো নৌকাষ চডে বপলাল। নৌকা ছেডে দিলে! । 

হাওযা বইছিলো। একশ গজের বেশী চওডা নদীতে নৌকা গুলো 
তীব্র শোতে দোল খাচ্ছিলে । আমাদের কঙ্গন লোক মাঝিদের সাহাযা 
করতে লাগলো । অনার! রাইফেপগুলো নিষে গাদাগ।দি করে বসলে! জলের 
ঝাপটায় যাতে ভিজে না যাষ তার জন্য । 

ধীরে ধীরে নদীর পারে পৌঁছার আগেই আমার পাঁশের দুজনকে লাফিযে 
গিয়ে পাশের সিশড়তে রাইফেল নিষে দাড়াতে বললাম । 
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পহেই, তোমরা এতো দেরী করলে কেনো ?--ইমুনানী ভাষায় ভাগ্গা 
গলায় কে একজন জানতে চাইলো । 

আমাদের সৈগ্য দু'জন তখনই কোনো জবাব দিলো না। তারপর শুনলাম 
একজন আস্তে আস্তে বলছে £ “নড়াচড়া করো! ন। !? 

একথা শুনেই আমি অন্যদের নিয়ে লাফ দি-য সিশড়িতে ঝ।পিয়ে পড়লান-- 
আর অন্য কিছু টের পাওদার আগেই শরুদের গহরী দুজন আমাদের হাতে 
বন্দী হয়ে পড়লো । 

এ বন্দী ঢ'জন দেখতে অনেকটা আমাদের বন্দী মাঝিদের মতোই । আমি 
প্রথম প্রাটনকে রাস্ত। ধরে এগয়ে গিয়ে কুমোমিনটাংএর নিয়মিত সৈন্যদলটিকে 
আক্রমণ করতে পাঠালাম আর দ্বিতীয় প্র্যাটুনকে পুলিশদের ক্যাম্পটি আক্রমণের 
জন্য আদেশ দিলাম। আমি জেটিতে দ্াডিগে রইলাধ ওদের খবরের 
অপেক্ষায় । 

নৌকাগলোকে ওপারে পাঠালাম আমাদের অন্যলোকজন দের নিয়ে আপার 
জন্য । 

আমাদের পরিকল্পনা অন্রসারে আমাদের বার্তাবাহককে বললাম কিছু 
লতাপাত। ও গাছপাল। জন্ডা করে একটা আগুন জালিয়ে দেওয়ার জন্য-_ 
তাহলে আমাদের কোম্পানী জানতে পারব থে আমরা নদী পার হযে 
গেছি । 

তাডাতাডি আগুন জালে দেওয়া হলো--নদীর জলে তার ছায়া 
পড়লো! ৷ সিগগ্ভ।ল দেওসা হলো], এখন সব নিজ্র করছে আমাদের প্ল্যাটুন 
দু'টির নিবিদ্বে কাজ সমাধা করার ওপর । এসব কথা ভাবছে-এমন সময় 
কটা গুলির আওয়াজ পেলাম। তারপর লব চুপচাপ । কিহুই বুঝতে পার- 
ছিলাম না। এর অর্থকী? অন্বস্ত লগছিলো-_-এমন সময় বার্তাবাহকরা 
ছুটে এসে খবর জানালো । 

ব্যাপারটা যা ঘটেছে তা হলো £ প্রথম প্ল্যাটুন যখন শক্রতর কোম্পানীর 
সদর দপ্তরে পৌছলো পাহারাদার জিজ্ছেস করলো £ “কে যায়? .আমাদের 
বন্দীরা আমাদের শেখানো! কথা মতো বলে উঠলো £ “তোমাদেরই লোক 
আমরা, পুলশ ” পাহারাদার অন্য কিছু জিজ্ঞেদ করার আগেই আমাদের 
সৈন্য! ছুটে গিয়ে তাকে কবজ করে ফেললো! । ওকে কণ্ট কথ। জিজ্ঞেস 
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করে আমাদের সৈন্যরা আলাদা আলাদা ঘরের সামনে গিষে দাভালো ! 
লাখি মেরে দরজা ভেঙে তারা চীৎকার করে বললো : “অস্ত সমর্পণ করো, 
প্রাণে বেঁচে যাবে!” 

শত্রসৈন্যর৷ ভ্যাবাচেকা খেষে গেছে। তারপর আন্তে আস্তে হাত 
তুলে বললো £ “আমরা আজই এসেছ । হতে পারে কোনে! ভুল বোঝা- 
বুঝি হযেছে ।” 

আমাদের সৈন্যরা বললো £ “কোনো ভুল বোঝাবৃৰী হযনি বাছারা। 
আমর! লাল ফৌজের লোক, আমরা! তোমাদের জন্যই এসেছি 1” 

শত্রসৈন্যরা একে অনোর দিকে চাওযা-চাওধি করতে লাগলো । আমাদের 
সৈন্যবা সঙ্গীন উচিযে তাদের একত্র জড়ো করলো । কোম্পানী কমাণ্ডাব ও 
ক'জন অফিসার অন্য একটি ঘবে ছিলো--তাবা ক'টিগুল ছুডে অন্ধকাবে 
পালিযেছে। বাস্তাঘাট চেনা নেই বলে আমাদের সৈন্যবা আব ওদের ধাওযা 
করেন। 

দ্বিতীষ প্ল্যাটুনেরও অন্তবপ অভিজ্ঞঙাই হযেছে! গাব খাজানা প্রদান- 
কারী সেজে তহশলদারের অফিসে ঢুকেছে । পুলশ্বো জালে আটকে পড়া 
মাছেব মতো! ধবা পডেছে--তাদেব ক্যাপটেনও পালাতে পাবেনি। 

সব কিছুই নিধিপ্লে সম্পন্ন হলো । উত্তেজনা দমন বরে রু[ইফেল দা 
করিষে রেখে, দ্বিতীযবার আগুন জ্বালিমে সিগন্যাল জানাবার জন্য নির্দেশ 
দিলাম। 

জেটি দখল হযে যাওযাব পক ধীবে স্ুস্থে শহরেব দিকে চললাম । শহবে 
পা দিযে অন্ধকারে ঘরবাডী দেখে হঠাৎ নিজেকে ভীষণ ক্লাম্ত মনে হলো-_ 
খেষে দেষে ঘুম দেওযার জন্য মনটা আকুলি বিকুলি কবে উঠলো । রাজনৈতিক 
উপদেষ্টার সঙ্গে কথাটা বলতে যাবো এমন সমষ ডেপুটি ব্যাটালিষন কমাগডার 
এসে বললেন £ 

“ফেরীটার প্রতিরক্ষা সশ্হত করার জন্য এবং আমাদের নিষক্ রণ বিস্তৃত 
করার জন্য রেজিমেন্ট/ল কমাগার নির্দেশ পাঠিষেছেন আপনার লোকজনকে 
নিষে আরো পঞ্চাশ লী এগিয়ে যেত _-পাহাডী পথ ধরে হুইলি পর্যন্ত পৌছে 
ওথানে প্রহরার ব্যবস্থা করতে |” 

সৈন্যরা আদেশ শুনেই ঝটপট রাস্তা জডে। হবে গেলে । প্রতোকেই 
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বললে! তার! রওয়ানা দিতে প্রস্তত। আমি জানতাম--ওর] সবাই ভীষণ 
ক্ষুধার্ত, তাদের এক রতি শক্তিও নেই। আর তা কিছু আশ্র্ষের ব্যাপার নয়। 
ছুশ লী (প্রায় ৬৬ মাইল) ওর! পাড়ি দিয়ে এসেছে-_বিশ্রাম বলতে কিছুই 
হয়নি-_মাবখানে কামুঠো ঠাণ্ডা ভাত চিবিয়েছে। রান্না করারও সময় নেই 
_আশেপাশে কোনে! খাবারের দোকানও নেই। তবু আমরা রও্লানা 
দিলাম । পথের পাশে একটা সাইনবোর্ড দেখে তার কাছে গিয়ে তাকিয়ে 
বুঝলাম--একটা প্যান্ত্ির দোকান। ভাবলাম, “তাই ভালো; একদম কিছু 
ন1 খাওয়ার চেয়ে প্যান্রিই খাওয়া যাক 1” 

ঠেলে দরজা খুললাম । ভেতরে ঢুকে দেখি--সব অন্ধকার ; কেউ কোথা 
নেই। বেচারা দোকানী গুলির শব্ধ শুনেই চম্পট দিয়েছে । আলো জ'লানো। 
হলো । দেখলাম একটা থাকে অনেক প্যান্ত্রি তৈরী রয়েছে । আমাদের 
লোকেরা তা শুকে দেখলো । 

ভাবলাম £ “উপায় নেই) কেনাবেচা আমাদেরকেই করতে হবে” 
আমাদের লোকজনদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো - গড়ে প্রায় পঞ্চাশ গ্রাম 
করে পড়লো জনপ্রতি । ক'জন 'তা মুখে পুরে এক লহমায় গিলে ফেললো । 

যা বাধা! কী খেলাম টেরই পেলাম না” ক'জন তে] মুখ মুছতে 
মুছতে বলেই ফেললো] । 

“গোল করো ন! মিছেমিছ ! আমরা অগ্রসর বাহিনী; না হলেকি 
এইটুকু কপালে জুটতো ?” --কে একজন একটু রসিয়ে বললো কথাটা । 

যাই হোক “ভোজন” পধ্র গর আমাদের কোয়াটার-মাস্টার বারোটা 
রূপোর ডলার রেখে দিলেন কাউণ্টারে। তারপর আলো নি'বয়ে রাস্তায় 
বেরিয়ে আমরা রওয়ানা দিলাম । 

শহর থেকে বেরিয়ে আমরা প্রায় সতেরো লী হেটে গেলাম, একটি পাথুরে 
পথ ধরে পৌছলাম এসে বা দিকে একটা মরা নদীর তীরে । এখানে মোটা- 
মুটি সমতল একটা জায়গা পাওয়া গেলো--আমরা ওখানেই আমাদের রা 
যাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম। লোকজনেরা কিছু কাঠ জোগাড় করে এনে 
আগুন জালালেন, জল এনে রান্নাবান্না শুরু করলেন । চাল সেদ্ধ করে, জল 
ফুটিয়ে যা হোক করে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে সবাই রাইফেলগুলোকে 
জড়িয়ে ধরে ঘুমোতে গেলেন । 


৫৪ 


কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা ধাক খেয়ে জেগে উঠলাম । চোখ খুলে দেখি 
ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাগার আমার সামনে দীড়িয়ে। 

“কোম্পানী কমাগার সিয়াও, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ন ! যাত্রা শুরু করুন !” 
তার কে ব্যগ্রতার স্থর। 

আমি চমকে উঠে বসলাম। জিজ্ঞেপ করলাম,_-“কিছু ঘটেছে না কি?” 

ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাগার দূরের একটি উ“চু পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে বললেন, “এই রাস্ত। ধরে চলিশ মাইল চলে গেলে আপনারা 
পাহাড়টির চূড়ায় পৌছে যাবেন । শক্ররা যদ আগে এটা দখল করে নিতে 
পারে--তাহলে এরকম একটা স্থবিধাজনক জায়গা থেকে তারা আমাদের 
প্রচণ্ড বিপদ ঘটিয়ে দিতে পারবে । রেজিমেন্ট কমাগডারের নির্দেশ হলে! রাত 
শেষ হবার আগেই এট আমাদের দখল করে নিতে হবে যাতে আমরা আরো 
খানিকটা এগয়ে গিয়ে ফেরীর রক্ষা ব্যবস্থাটাকে আরো! জোরদার করে তুলতে 
পারি।” 

“আমাদের রেজিমে্ট, পার্টি ও সরকারের নেতারা তো৷ একদিনের মধ্যেই 
পেরিয়ে যেতে পারবেন । তা হলে ফেরীর প্রতিরক্ষাকে এতে দীর্ঘস্থায়ী 
করে কী লাভ? --আমি একটু সংশয়ের স্থরেই জিজ্জেল করলাম। 

ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাগার একটু হাসলেন । বললেন, “কথাট। খুব ঠিকই 
বলেছেন কিন্তু আমাদের পুরো বাহিনীটাই যে তঁ পথ ধরে আসছে ।» 

আমি অবাক হয়ে বললাম £ «কী বললেন? প্রথম ও তৃতীয় বাহিনী কি 
এই পথ ধরেই আসছে ? 

ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাওার মাথা নেড়ে বললেন £ “ঠিকই ধরেছেন !” 

আমার কাছে সবই স্পস্ট হয়ে উঠলো ৷ অভিযান শুরুর আগে নেতার্দের 
জরুরী মিটিং-এর অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো | ভাইস-চে্ারম্যান 
চৌ এন-লাই এর উদ্বেগ ও আমাদের কোম্পানী সম্পর্কে খোজ খবর নেবার 
তাৎপর্য সরই এখন বুঝতে পারলাম-_শুধু আমাদের বাহিনীটিই নয় গোট। 
সৈন্যবাহিনীই যে এই পথ ধরে যাবে তার জন্যই এতো সব প্রস্ততি তা বুঝতে 
পারলাম। সৌভাশানশতঃ ফেরীটা আমাদের হাতেই রয়েছে। আমি যেন 
দেখতে পারছিলাম আমাদের সৈন্যবাহিনীর লোকেরা অবিরাম আোঁতে দলে 
দলে নদী পার হয়ে আপছেন! তারা নিশ্চয়ই এখন বলাবলি করছেন £ 


খুটড 


“আমাদের ক্যাডার রেজিমেন্টই রাস্তাটি আমাদেয় জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে 
গেছে।” এসব কথা ভেবে খুবই উৎসাহিত বোধ করছিলাম--বুঝতে পারছিলাম 
আমাদের এই অগ্রপর বাহিনীর ওপর কী গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। 
প্র্/টুন লীডারদের চটপট একত্র জড়ো! করলাম-_ভাড়াতা'ড যা হোক কিছু 
খেয়ে নিয়ে রওয়ানা দিতে বললাম । 

ঘুম থেকে উঠে আর এখনই রওয়ানা হতে হবে শুনে সৈশ্তদ্রে বিরক্তি 
দেখ দিলো £ “ফেরী দখল করেন্ছ, নদী পেরিয়ে এসেছি-এখন এতো 
তাড়া কেনো রে বাবা” --এখনও অন্ধকার রয়েছে! রাস্তাধাট কিছু 
দেখা যাচ্ছে না। ভোরের দিকে রওয়ানা দিলেই ভালো হতো 1” -_-ণএতো 
তাড়া কিসের বলো তো! এখানে কোনো শক্রনৈম্য নেই, কোনো যুদ্ধও 
হচ্ছে নাঁ-তবু এতো৷ হুটোপুটি কোনো 1” সবাই এসব কথ! বলাবলি 
করছিলো । 

কিন্ত রাজনৈতিক উপদেষ্টা যখন সব বুঝিয়ে বললেন তখন তারা এ 
পাহাড়ের চূড়াটি দখলের গুরুত্ব গালো৷ করেই বুঝতে পারলেন । ফেরীর রক্ষা 
ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এট] যে দরকার তা৷ তাঁরা বুঝলেন । সৈহাদের 
যখন বল! হলো! যে তারা আমাদের গোটা সেনাদলের অগ্রসর বাহিনী হিসাবে 
কাজ করছেন- তখন এক মুহূর্তে তাদের মনোভাব পুরোপুরি বদল হুদ 
গেলো। 

প্চলুন-_এই চন্পিশ লী এগয়ে গিয়ে পাহাড়টি আমরা দখল করে ফেলি ।” 
কে একজন মোটা গলায় চীৎকার করে বলে উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে 
সবাই মনে মনে তৈরী হয়ে নিলেন । 

“পাহাড়ের চুঢ়াটা দখল করে নিতেই হবে। সেনাবাহিনীর নদী পার 
হওয়াকে নিরাপদ করে রাখতেই হবে !” 

“পাহাড় পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই হবে_ আমাদের বাহিনীকে স্বাগত জানাতে 
হবে ওখান থেকেই !” . 

রান্নাবান্না তাড়াতাড়ি চুকিয়ে নেওয়া হলো। সময় যাতে নষ্ট না হয় 
তার জন্য সবাই তখন ব্যগ্র। 

রাত শেষ হয়ে আসছে। তার আগেই কোম্পানী পাহাড়ের চুড়ায় 
পৌঁছে গেলো । সবাই কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তধন। পাহাড়ের 


৬১ 


ওপরট। মোটামুটি সতল। দুরে ছোটো ছোটো! পাহাড়ের অন্তহীন একটা! 
সা“র দেখা যাচ্ছিলো একটা ছোটো আকাবাকা পথ চলে গেছে এ পাহাড়ের 
থেকে হুইলির দিকে । পথটির দু' পাশের কিছু দূরের ছু'টি পাহাড় দখল করে 
আমাদের সৈন্য মোতাষেন করার সিদ্ধান্ত আমরা নিষে নিলাম । এই ছূর্সট 
পাহাডের মাঝদিয়েই ছুইলি থেকে ফেরির দিকে পথটি চলে গেছে । 

আমরা যখন এ পাহাড ছু'টির দিকে ছুটে চলেছ- আমাদের 
অগ্রবাহিনী বিপদ দংকেত জানালো । কুডি মিনিট পরে এক খও.ুদ্ধ শুরু 
হযে গেলো -শক্ররা ঝাকে ঝাঁকে আসছে তখন । 

আমরা ঠিক সমযেই সিদ্ধান্তটি নিষেছিলাম । গতরাতে যদি মরা নদীটির 
পারেই আমরা থেকে যেতাম তবে আজ শক্ুর আক্রমণের মুখে পাহাড় বেষে 
উঠতে আমাদের বিরাট মূল্য দিতে হতো । 

শত্রুর! অবস্থা আন্দাজ করতে না পেরে আক্রমণ করতে ভর পেলে! 
না। আমরাও চুপ করে থাকলাম । ছু” পক্ষ মুখোমুখী হযে দাডিয়ে পডলাম। 
বিকাল চারটা নাগাদ আমাদের বিশেষ ব্যাটালিষনের ভারী মেশিনশান 
কোম্পানী এবং চতুর্ধ কোম্পানী এদে পড়লো । তাদের সামনে হেঁটে 
আসছিলেন রেজমে্টাল কমাগার চেন এবং পল্লটিক্যাল কমিশার স্থং | 
তাদের খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিলো । আমাদের লক্ষ্য করে "প্রথমেই বলে 
উঠলেন £ “তোমর। খুবই সুদক্ষ একটি বাইনী!” আমি আমাদের অবস্থা 
বুঝিষে বলতে বলতে কমাগারদের সঙ্গে দাডিযে শক্রদের অবস্থান লক্ষ্য 
করছিলাম । 

কিছুক্ষণ পরে রেজিমেপ্টাল কমাগডার আমাদের কোম্পানী, চতুর্য কোম্পানী 
এবং ভারী মেশিনগান কোম্পানীর অফিসারদের একটি সভা ডাকলেন 
আমাদের কাজের দাষিত্ব 'ভাগ করে বুঝিষে দেবার জন্য । আমাদের কোম্পানী 
ডান দিক বেষে পাহাডের উপর থেকে নেমে যাঁওযা পথটি ধরে শক্রদের আক্রমণ 
করবে; চতুর্থ কোম্পানী বা-দিক থেকে নেমে যাওযা পথটি ধয়ে আক্রমণ 
চালাবে এবং ভারী-মেশিনগান-কোম্পানী দুটো পাহাডের ওপর থেকে 
আমাদের সৈনাদের যাত্রাপথকে আডাল করে রাখবে। শক্ররা পরাজিত 
হওয়ার পর তাদের ধাওয়া করে নিয়ে যেতে হবে- নূতন কোনো আদেশ ন! 
পাওয়া পর্যন্ত । 
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রেজিমেন্টাল কমাগারের যুক্ত নেতৃত্বাধীনে ভারী মেশনগন থেকে গোলা 
বর্ষণ শুরু হলো, বিউগলগুলে! বেজে উঠলে! । আমি আক্রমণ শুরু করলাম। 
শুরা রণে ভঙ্গ দিলো। ভগ পেপে ছত্রভঙ্গ হখে পাহাড়ে জঙ্গলে ও মাঠের 
মধ্য দিয়ে তারা পালাতে লাগলো । আমর! প্রায় বিশ লী তাদের তাড়িয়ে 
নিয়ে গেলাম । যুদ্ধে শত্রুপক্ষের অনেকে মারা গেলে।, ক'জন মরার ভাণ করে 
ম[টিতে পড়ে রইলো, অনেকে পাহাড় থেকে ছিটকে পড়ে ইহলীলা সংবরণ 
করলো । শক্রকে আমরা তাড। করে নিয়ে চলেছি এমন সময় ঘোড়ায় করে 
একজন বার্তাবাহক খবর নিয়ে এলেন রেজমেন্টাল কমাগারের কাছ থেকে £ 
“শক্রদের পেছনে ধাওয়া করা বন্ধ করে দাও। কাছাকাছি একটা শিবির 
স্থাপন করে নজর রাখে 1” 

আমি সৈন্দের পাহাড়ের গাষের একটি গ্রামে সমবেত করলাম--শিৰির 
স্থাপনের জগ্। আমরা তথন ভীবণ ক্লান্ত। অনেকে একেবারে ধপ 
করে মাদিতে শুষে পড়লো, নড়চডাই করতে পরছিচো। না, এমন কি জল বা 
খাবারও চাইতে পার ছলো! না। অন্যান্ত লোকেরা বসে পড়ে আর উঠতেই 
শক্তি পাচ্ছিলে। না। 

সন্ধ্যার আগে আমাদের লোকেরা হঠ।ৎ চীংক'র করতে শুরু করলো আর 
পাহাডের গ। বেয়ে ছুটতে লাগলে! । আমি তাকিয়ে দেখলাম আমাদের বিরাট 
সংখ্যক সৈন্য পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে । তাদের সম্মুখ বাহিনীটি 
গ্রামের কাছেই এসে পড়েছে-_অথচ পেছনের দলটিকে তখনও দেখাই যাচ্ছিলো 
না। আমাদের লোকের] বার্তাবাহকের কাছ থেকে শুনেছে থে এর] হচ্ছে 
ভৃতীয় বাহিনীর সৈন্যদূল, একথা শুনে সকল ক্লান্তি ও অনিভ্রার কথা ভুলে তারা 
ছুটে গেলে! ওদের অভিনন্দন জানাবার জন্য-_-তা এতো দূর থেকে ওর! তাদের 


কথা শুনতে পাচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখার কোনে! ছ'শই তখন ছিলো না 
নাদের ! 
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তাতু নদী-জয়ী বীরেন 


জেনারেল ইয়াং তে-চি 


১৯৩৫ সালে লালফৌজের প্রথম বাহিনীর প্রথম ডিভিশনের প্রথম 
রেজিমেশ্টের পরিচালনার দাধিত্ব ছিলো আমার ওপর। এঁ বছরের যে মাসে 
আমরা! সসৈন্যে সোনালি বালির নদী পার হযে স্েমান ইযুনানের সীমাস্ত 
ধরে কয়েকশ লী অতিক্রম করে পৌছলাম এসে দক্ষিণ সেচ্যানের তাত 
নদ্দীর তীরে । 

ইয়াংসি নদীর অন্যতম উপনদী তাহু প্রা্ম তিনশ গজ প্রশস্ত আর 
মাঝে মাঝে তার গভীরতা প্রায় বারো গজের মতো । উন তীর জুডে 
রয়েছে স্উচ্চ পর্বতমালার নিরবচ্ছিন্ন সারি। আমরা যখন নদী তীরে এসে 
পৌছলাম নদী তখন কানায় কানায ভরা। গ্রমত্ত ফেনিল জলরাশির উচ্ছুসিত 
গর্জন আর সবুজ আলোর একটি রেখা সষ্ট করে চার'দক কাপিষে তার ছুটে 
চলার শব অনেক দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিলো । সামরিক দিক «থেকে স্থানটির 
গুরুত্ব বহুকাল ধরেই স্থপরিচিত। লালফৌজকে এখানে ধ্বংস করে ফেলার মিথ্যা 
স্বপ্পে মশপ্জল হয়ে চিযাং কাইশেক আমাদের পেছনে লক্ষ লক্ষ সৈম্ প্রেরণ 
করেছেন। সেচুয়ানের সশস্্ সামন্ত প্রভুদের চিয়াং নির্দেশ পাঠিমেছেন-_ 
তাদের জঙ্গী বাহিনী পাঠিয়ে তাতু নদী ও লুটিং সেতুটির কঠোর প্রহরার 
ব্যবস্থা করতে। 

শত্রর এই চক্রান্তকে চুরমার করে দিয়ে উত্তরে জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতি- 
রোধের জন্য এগিয়ে যেতে হলে লালফৌজকে তাতু নদী পার হতেই হবে। 
এই গৌরবময কর্তব্য সম্পাদনের ভার অপ্সিত হয়েছে প্রথম লাল রেজিমেণ্টের 
ওপর--_অগ্রপর-বাহিনী হিসাবে মিষেনিং থেকে আমরা তাই রওয়ানা 
দিয়েছি । 

নদী পার হওগার আগে আমরা নিখু'তভাবে সব প্রস্ততি করে নিলাম। 
আমর! খোজ খবর নিষে জেনেছি পক্ররা লুটিং সেতুর কাছে তিনটি “জবরদস্ত 
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বাহিনী” মোতায়েন করেছে;--আনশ্তনচাং-এর উল্টোদিকে ফেরী পাহারার 
জন্য নিয়োজিত করেছে পুরো৷ একটা রেজিম্টেকে এবং তার প্রা দশ মাইল 
দুরে ভাটির দিকে রযেছে তাদের আরো গৃ'টি রেজিমেন্ট | 

অবস্থা বিশ্লেষণ করে আমরা আশুনচাং-এর ফেরী দিযে পার হওয়ার 
সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলাম । 

আনশুনচাং হচ্ছে তাতু নদীর দক্ষিণ পারে খানিকটা পশ্চিমদিকে প্রায় 
শ'খানেক পরিবার অধ্যুষিত একটা ছোট্র শহর। শক্রবা:হনীর ছুটে! কোম্পানী 
রয়েছে সেখানে । সবচেয়ে জটিল ব্যাপার হচ্ছে এই পুরো, তল্লাটে একখানি 
মাত্র নৌকো! রয়েছে । নদী পার হওয়ার জনা লালফৌজের গ্থমেই দরকার 
হলে! দংক্ষণ পারের শক্র-বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে এ শৌকোখানি দখল করে 
নেওয়া । 

আনশুনচাং থেকে প্রায় চার মাইল দূরের একটা ঢালু জায়গায় আমরা যখন 
চব্বিশ ঘণ্ট। ঝুট. ভিজতে ভিজতে এসে পৌছেছি রাত তখন দশটার বেশি। 
আশে পাশে ছু' একখানি ঘরবাডী দেখা যাচ্ছিলো । তাতু নদীর জলরাশির 
গর্জন এখান থেকেই শোন! যাচ্ছিলো । আনশুনচাং-এর দিকে তাকিয়ে উত্তর 
দিকের পাহাড়ে শীতের রাতের ঘন অন্ধকার আকাশে তারার মতো ক'টি 
আলে মিটমিট করছে দেখতে পেলাম | 

কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা । চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় সাত- 
চল্লিশ মাইল অতিক্রম করে এসে সৈন্যরা তখন একান্ত ক্লাস্ত। ওখানে থেমেই 
ধপ ধপ করে তার! মাটিতে বসে পড়লো এবং অনেকে ঘথুমিয়েও পড়লো । 
সৈন্যরা যখন জিরোচ্ছে আমি স্থানীয় লোকজনদের খুঁজে বের করে খবরাখবর 
জানার চেষ্টা করতে লাগলাম । 

বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে নির্দেশ এলো £ “আজ রাতেই আনশুনচাং-এর 
*ক্রবাহিনীকে আচমবা আক্রমণ করো এবং জসৈন্যে নদী পার হওয়ার জন্য 
নৌকোখানি দখল করে নাও!” 

অবস্থ। পর্যালোচন! করে আমি এবং রেজিমেণ্টের পল্টিক্যাল কমিশার 
কমরেড লী লিন সিদ্ধান্ত নিলম £ প্রথম ব্যাটালয়ন আমার সঙ্গে আনগ্জনচাং- 
এযাবে। দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন কমিশ্রার লীর পরিচালনাধীনে প্রায় পাচ মাইল 
ভাটির দিকে গিয়ে শক্রর উপর একটা নকল আত্র মণের ব্যবস্থ৷ করে »ক্রদের মূল 
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বাহিনীকে ওখানে সরিয়ে নিষে যাবে। তৃতীষ ব্যাটালিষন মূল জায়গাতে 
থেকে বাহিনীর সদর-দগ্তর আগলাবে। 

সিদ্ধাস্ত করত কার্ধকর করার ব্যবস্থা হলো। ক্লাস্ত সৈন্তর! কাদামাখা দেহ 
নিষে উঠে দাডালে! এবং আনশুনচাং-এর দিকে রওয়ানা দিলো । 

চারদিকে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে আর ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। 
আমরা অন্ধকাবে পথ হাতড়ে চলতে লাগলাম । প্রা চার মাইল পথ চলে 
আনশুনচাং-এর কাছাকাছি এসে পড়লাম । প্রথম ব্যাটালিষনকে তিনটি 
কোম্পানীতে শাগ করে তিনটি পথ ধরে আমরা এগিষে চললাম-_শত্রর বিরুদ্ধে 
তিনখানি উদ্যত শাণিত হাতিযারের মতো । 

আনশুনচাং-এর শক্রবাহিনী ভাবতেই পারেনি যে পালফৌজ এতো 
'তাডাতাডি এসে পড়বে । ক'জন অফিসার তো! তাদের কোষার্টারে বদে 
জুষাই খেলছিলেো ! 

শত্রুপক্ষের প্রহরীর। আমাদের অগ্রসর বাহিনীকে দেখতে পেলো । 
তারা ভাবলো আমরা বুঝি ওদেরই লোৰক-_জিজ্ঞেস করলো : “তোমর! 
কোন ইউনিটের লোক ?” 

লালফৌজের সৈন্তদেব বজবকণ্ঠে ধ্বনিত হলো £ “আমরা লালফৌজের 
লোক! যদি প্রাণে বাচতে চাও তো অন্তর সমর্পণ করে! !” 

ফট ফট করে কটা গুলি করলো! শক্রর1__-কিন্ত তখন অনেক দেরী হবে 
গেছে। চারদিক থেকে আমাদের রাইফেলগুলো গঞ্জে উঠলো । যারা 
প্রতিরোধ করলে! তাদের দফা৷ তখনই বফ। হযে গেলো-_অন্যর! বন্দী হলো , 
কিছু কিছু পালিযেও গেলে | আধ ঘণ্টার মধ্যেই শত্রুদের দুটো কোম্পানী 
শেষ হযে গেলো । আমাদের শক্তি পরীক্ষার কোনে দরকারই হলো না । 

আনশুনচাং দখল করে নেওযা হলো । একটা ছোটো! ঘরে বসে নৌকো।- 
খানির কথা ভাবছি । এ সময শুনলাম--কে চীৎকার করে বলছে: “কে 
যাষ? তারপর শুনলাম ঃ “স্বর হযে দাডাও! অস্ত্রপাতি সমর্পণ 
করো !” 

এই বন্দী সৈন্যরাই ছিলো শক্রর নৌকোখানির ভারপ্রাণ্থ। তারা এইমান্ত 
নদী থেকে আসছে । কী যে ঘটছে তা বেচারার! কিছুমাত্র জানতো ন1,--- 
তারা তাই উচ্চবাচ্য না করে অস্ত্রসমর্পণ করলো । আমি তাড়াতাড়ি একজন 


হও 


লোক পাঠালাম শক্রদের বন্দী স্কোয়াড লীডারকে প্রথম ব্যাটালিয়নের 
দর্ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য । ভাবছিলাম ওর কাছ থেকে জেনে নৌকোখানির 
দখল আমরা নিয়ে নিতে পরবো। 

অনেক চেই। চরিত্র করে প্রথম ব্যাটালিয়ন নৌকোখানি পেলো-_তাই ছিলো 
নদী পার হওয়ার আমাদের একমাত্র অবলম্বন । কিন্তু বিপদ হলে! নৌকে।র 
কোনো মাঝি নেই। আমরা কেউই এই ভীষণ শ্তরোতের মুখে নৌকো চালিয়ে 
নেওয়ার ভরস। পাচ্ছিল/ম না। নদী পেরোনোটা আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত 
রাখা হলো। এ রাতে কিন্ত একবারও চোখ বু'জতে পারলাম না। 
আনশুনচাং-এর রাস্তার শেষে এই ছোট্ট ঘরখানিতে পায়চারি করতে লাগলাম-- 
কী করে নদী পেরোনো যায় তা ভেবে কৃলকিনার! পাচ্ছিলাম না। এখনই 
নদী পার হতে পারলাম না ধলে খুব খারাপ লাগছিলো । 

জানাল! খুলে দিল!ম-_রাতের হাওয়া এসে ঢুকতে লাগলে ঘরখানিতে । 
বাইরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে--মাঝে মধ্যে এক আধটা গুলি-গোলার শব 
শোনা যাচ্ছিলো । কাল্পো মেঘগুলো সরে গেছে--মলিন একখণ্ড চাদ 
আকাশে । নদীর ওপর পারের পাহাড়টি দেখাই যাচ্ছিলো না ভালো 
করে। 

বার বার প্রশ্ন করতে লাগলাম নিজেকে £ «এই বিরাট দুরস্ত নদী পার হই 
কেমন করে ? 

জানল! দিয়ে মাথা! বাইরে বের করলাম । নিশীথ অন্ধকার রাত। হাজার 
রকম প্রশ্ন মনে জাগতে লাগলো । ডি'উশন্যাল কমাগারের নির্দেশ মনে পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভারী হয়ে উঠতে লাগলো । কিন্তু দুর্তাবনা করে লাভটা। 
কী? কাল পর্যন্ত সময় আছে হাতে। একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ফেললাম | 

ভোর হয়ে এলো । চমৎকার আবহাওয়া--নীল আকাশে সাদা মেঘগুলো 
ভেসে বেড়াচ্ছে। নদীর ছুই তীরের খাড়া পাহাড়গুলোকে আরো! অনেক 
উ“্চু দেখাতে লাগলো, তার মাঝ দিয়ে প্রবল শ্রোতে বয়ে চলেছে চুরম্ত জল- 
রাশি। ফান্ঞগ্লাস চোখে দিয়ে ওপর পারের সব কিছু স্পই দেখতে পেলাম । 
প্রায় তিনপোয়া মাইল দূরে ফেরীর কাছে একটা ছোটো গ্রাম রয়েছে । আধ- 
"মানুষ উচু একটা বেড়া দিয়ে ঘরবাড়ীগ্ুলে৷ আড়াল করা। ফেরীটির আশে- 
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পাশে কালে! পাথর দিষে প্রতিরক্ষা বৃহ গডে তোলা হয়েছে এখানে ওখানে । 
সম্ভবতঃ আসল শক্রসৈন্ গ্রামটিতে আত্মগোপন করে রষেছে মনে হলো । স্পই 
বোবা যাচ্ছিলো শত্রর। পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরী এবং নদী পার হযে একটা 
অবস্থান তৈরী করার আগেই যাতে লালফৌজকে তার! নদী পর্বস্ত ঠেলে দিতে 
পারে এই হলে তাদের প্ল্যান । 

এই স্থচতুর শক্রর সঙ্ষে কী কবে মোকাবেলা করবে৷ 1? ঠিক করলাম ঃ 
“যে এগিষে গিষে আগে আঘাত হানতে পারবে, জয হবে তারই 1” 

গোলন্দাজ দলকে নির্দেশ দিলাম-_তিনটি কামান ও ক'টি ভারী মেশিনগান 
জূ'তসই জাষগ। দেখে বসাতে । হালকা মেশিনগান নিষে আমাদের আক্রমণ- 
কারী দল নদীর তীর পর্যস্ত আডালে আবডালে এগিষে গেলো! । 

গোলা-গু'ল বর্ণেব আযেজন করা হলো!-_কিন্তু নদী পেরে।নোট। গুরুতর 
সমন্তা হযেই রষে গেলো । 

গতরাতে মনে মনে সব রকম সম্ভাবন1] নিষে ভেবে দেখে ছ। আসাঁতবে 
পার হওযা অসম্ভব । নদীটি তিনশ গজের বেশী চডা! যণ্দ দম ফুরষে আসে 
তবে দুরম্ত শোত একেবাবে ভাসিষে নিষে যাবে। 

একটা সেতু বানানোর প্র্যানও করলাম। কিন্তু আোতের গতি সেকেও্ডে 
প্রায চার গজ-_একটা কিছু দা করানো অসম্ভব ব্যাপাব-_শক্ত খুঁটির সাঁকোর 
তে। কথাই উঠে না । তাই ফেরী নৌকোখানিই হলো একমাত্র ভরসা । 
আমি প্রথম ব্যাটালিষনের কমাগারকে বললাম--ক'জন মাঝি খুজে বের 
কবে । 

আশে পাশের গ্রামগুলো৷ খুজে পৈন্যরা প্রাষ বাবোজন মাঝিকে নিষে 
এলো । তারা কথ। দিলে! আমাদের পার করে দেবে। 

কিন্ত নৌকো তো সবে মাত্র একটি-_-তাই সবাই তো আর যেতে পারবে 
না একসঙ্গে । প্রথম ব্যাটালিষনের কমাগারকে বললাম-- প্রথম যারা যাবে 
তাদের বেছে নিতে । সৈন্যরা যখন শুনলো নদী পার হওযার জন্য একটা 
দল বাছাই করা হচ্ছে-_-তার! কমাগডারকে ঘিরে ধরলো ,_আর সবাই প্রথম 
অভিযাত্রী বাহিনীতে ফ্লাওয়ার জন্য দাবী জানাতে লাগলো | 

প্রায় ঘণ্টা খানেক কেটে গেছে , আর এক মৃহূর্তও দেরী করা চলবে না। 

“কী করি বলুন তে। ?”--ব্যাটালিষফন কমাণ্ডার আমার পরামর্শ চাইলেন । 
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আমি টৈন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তারা৷ খুবই আনন্দিত, অথচ ভীষণ 
উদ্বপন ; তাঁরা বীর তাই সবাই প্রথমে যেতে চান বলে আনন্দিত, অথচ এ রকম 
অনিশ্চয়তা চললে খুবই খারাপ হবে বলে তাঁরা উদ্দিগ্নও। 

ব্যাটালিয়ন কমাগারকে বললাম £ “আপনিই ঠিক করে দিন কে কে 
যাবে 1” 

তিনি ঠিক করলেন ছ্িতীয় ব্যাটালগ্ননের থেকে জন বারো লোককে 
পাঠাবেন । দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের লোকেরা তখন ঘরের সামনে এসে জড়ো 
হলেন । 

চারদিকে সব নিস্তব্ধ ঃ শুধু নদীর দুরন্ত জলরাশির গর্জন শোনা যাচ্ছিলো । 

“শিমুং শাং-লিন, সেং ছই-মিং, লিউ চ্যাউ-ফা।, চ্যাং কে-পিয়াও-*** এভাৰে 
যাদের নাম করা হচ্ছিলো তারা খুবই আনন্দত ও পরিতৃপ হয়ে 
উঠছিলেন । 

ষোল অনের নাম করা হলো । স্থস্থ সবল এ লোকদের দিকে তাকিয়ে 
আমার মনে হলো ব্যাটালিয়ন কমাগার সঠিকভাবেই বাছাই-এর কাজটি 
করেছেন । 

হঠাৎ সৈন্যদের মাঝ থেকে একজন এগিয়ে এলেন £ “আমি ও যাৰে ! 
আমাকেও যেতে দিন!” এই কথাগুলো বলতে বলতে তিনি বাটাণ্লয়ন 
কমাগুারের দিকে এগিয়ে গেলেন । উনি হচ্ছেন দ্বিতীয় কোম্পানীর বার্তা- 
বাহক। 

ব্যাটালিয়ন কমাগার ত'র দিকে তাকালেন। একটুক্ষণ ভেনে নিয়ে 
বললেন £ “তুমিও যাও!” সৈনিকটির আগ্রহ দেখে তিনি অভিভৃত হয়ে 
পড়েছিলেন--তাই অনুমতি দিয়ে দিলেন। বার্তাবাহক তার চোখের জল 
মুছতে মুছতে অভিযাত্রীদলটির সঙ্গে চলে গেলেন । 

এই আঠারো জন বীর (ব্যাটালিয়ন কমাগারও তাদের সঙক্ষে গেলেন ) 
প্রত্যেকে বড় এক একখানি তলোয়ার সঙ্গে নিলেন, আর নিলেন এক একটা 
টমিগান, পিস্তল, গোটা ছয়েক করে হাত-বোমা আর কিছু 'কিছু ট্রকটাক 
হাতিয়ার-পাতি । তার! ছুট! দলে ভাগ করে নিলেন নিজেদের । একদলের 
নেতৃত্ব নিলেন দ্বিতীয় কোম্পানীর কমাগার শিষুং শাং-লিন__এবং এই দলটিই 
প্রথমে পার হবেন ঠিক হলো । 
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ছুরত্ত তাতু নদীর জল প্রচণ্ড বেগে গর্জন করে ছুটে চলেছে । আমি 
বিপরীত পারের শক্রদের দিকে আমার ফান্ডগ্লাস দিষে তাকিযে দেখলাম । 
ওদিকে সৰ কিছুই চুপচাপ। 

পরম মুহূর্তটি এসে গেছে। শিষুং শাং-লিন এবং তীঁব দলের অন্য সাতজন 
নৌকায লাফিষে উঠে গেলেন । 

*কমরেডগণ, লালফৌজের একলক্ষ সৈনিকের জীবন আপনাদের ওপর 
নির্ভর কয়ছে। দৃঢতার সঙ্গে এগিষে চলুন এবং শত্রুদের নিশ্চিহ করে 
দিন 1” 

উৎসাহ-ধ্বনির আত্তরক উল্লাপের মধ্যে নৌকো দক্ষিণ পারের দিকে 
রওযানা দিলো । 

স্পষ্টতঃ অধৈর্য হযেই শক্ররা নৌকোর দিকে গুলি ছুডতে শুরু করলো । 

"ওদের আচ্ছা করে বুঝিষে দাও 1” 

আমাদের গোলন্দাজরা৷ গোলাবর্ণ শুরু করলো । আমাদের চৌকল 
গোলন্দাজ চাও চ্যাউ-চেং তার কামানটি সাজিষে নিষে দুম দুম কবে গোলাব্্ধণ 
শুরু করলেন । শ্রক্রর রক্ষা বৃহগুলো৷ গোলার আগুনে ছিন্নভিন্ন হযে উডে যেতে 
লাগলো । আমাদের মেশিনগান ও রাইফেল থেকেও গুলিবর্ষণ শুরু হলো! 
লক্ষ্যভেদকারী সৈনিকেরা৷ অভিযাত্রীদের চেষে অনেক বেশী তৎপরতা৷ সহকারে 
একটান]1 গুলিবর্ণ করে চললেন । শক্রর রক্ষাব্যুহে অজন্র গোলাগুলি বধিত 
হতে লাগলো-_মেশিনগ্যনের গুলতে ওপর পাবে তখন আগুনেব হলকা 
ছুটছে। ওদিকে নৌকোব মাঝিরা প্রাণপণে বৈঠ! চালাতে লাগলেন । 

নৌকো! এগিষে চলেছে ঢেউএর দোলা প্রচণ্ড দোল খেতে খেতে । তার 
চারপাশে গুলি এসে পডছে--জল ছিটকে ওদের গাযে পডছে। তীবে 
দাভানেো আমাদের প্রত্যেকে চেখ জলে ভবে উঠছে আমাদেব বীর অভিযাত্রী- 
দের দিকে তাকিযে তাৰিষে। 

হঠাৎ শক্রর একট! প্রকাণ্ড পোল! এসে ঠিক নৌকোব পাশেই পডলো _- 
একটা বিরাট ঢেউ লাফিষে উঠলো-- নৌকো ছুলে উঠলো! প্রচ গুভাবে। 

পপব শেষ!” আমার প্রাণটা মুচডে কেঁদে উঠলো । দৌকোখানি 
ঢেউমের দোলায বারবার উঠতে ও পড়তে লাগলো । যাক তার পরে তা 
আবার সোজা চলতে লাগলো । আমার প্রাণট! যেন ফিরে এলো । 


থঙ 


নৌকো এগিয়ে চললো! ওপর পারের দিকে । নৌকে৷ প্রায় গাচ ছয় 
গজের মধ্যে এসে পড়েছে । আমাদের অভিযাত্রী টৈনিকেরা নৌকোর 
গলুই-এর দিকে এগিয়ে চললেন--তারা তখন লাফিয়ে পড়ার জন্য 
তৈরী । 

হঠাৎ, একটা হাতবোমা ও মাইন উচু থেকে পাহাড়ের গ! বেয়ে গড়িয়ে 
নেমে আসছিলো, প্রচণ্ড শব্দে তা মাঝপথে বিস্ফোরিত হলো-_-আর চারদিকে 
কুগুনী পাকিয়ে সাদা রঙের ধেশয়া৷ ছড়িয়ে পড়লো । মনে হলে শক্ররা 
যথার্থই একটা হামল! শুরু করতে চলেছে । আমি ফীন্ডগ্লাস দিয়ে তাকিয়ে 
দেখলাম__যা তেবেছি তাই । পাশের গ্রামটি থেকে দলে দলে শক্রসৈম্তরা 
বেরিয়ে আসছে । আমাদের মুষ্টিমেয় ক'জনের বিরুদ্ধে ওরা প্রায় ছ'শ লোক 
ছুটে আসছে । আমাদের লোকেরা এক অসম্ভব অবস্থায় পড়বেন-__ পেছনেই 
প্রচ নদী । আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিলো । 

“গুলে চুকতে শুরু করো,”--আমাদের গোলন্দাজদের আদেশ দিলাম । 

সঙ্গে সঙ্গে ছু'টো কানফাটানো। শব্ধ হলো । চাও চ্যাউ-চেং এর ছোড়। 
মর্টার ছুটো! একেবারে শত্রুপক্ষের মাঝখানে গিয়ে ফেটে পড়লো । আমাদের 
ভারী ৫মশিনগান থেকে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুল ছৌঁড়। হচ্ছে শত্রদের 
লক্ষ্য করে। 

“চালিয়ে যান, ওদের আচ্ছা করে শিক্ষা দিন !” 

ওপর পারে নদীর ঢাল থেকে জয়ধবনির চীৎকার শুনতে পেলাম। শক্ররা 
তখন বেতাল হযে প্রাণহাত্তে করে ছুটে পালাচ্ছে। 

“চালান, গুলি চালান!” --বলে আদেশ দিলাম । 

নৃতন করে গুলি-গোলা পড়তে লাগলো »ক্রদের ওপর । আমাদের 
অভিযাত্রী সৈন্যরা তখন নৌকা থেকে লাফিষে পড়ে শত্রুদের তাড়িয়ে নিয়ে 
চলেছেন-_-গোলাগুলি ছুপ্ড়তে ছু'ভতে এগিয়ে চলেছেন ৷ »ক্ররা পিছু হটলো। 
ফেরীঘাটের রক্ষাব্যহ আমাদের লোকেরা দখল করে নিয়েছেন ততক্ষণে ;_- 
শক্র কিন্ত তখনও আশে পাশে ছড়িয়ে রয়েছে। 

নৌকাখানি ভ্রুত ফিরে এলো! । অন্য আটজন অভিযাত্রী সৈম্ত ব্যাটালিয়ন 
কমাগারের নেতৃত্বে নৌকায় লাফিয়ে উঠে পড়লেন । 

“যতো! ক্রুত সন্ধব নৌকা চালিয়ে নিয়ে যান, ওপর পারের কমরেডদের 
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সাহাযো এগিষে যান !* -ব্যাটালিষন কমাগার তীর সঙ্গীদের বললেন শুনতে 
পেলাম । 

নৌকো রওযানা ছিলো এবং যথালভ্তব দ্রুত অপর পাবের দিকে ছুটে চললো! । 
শক্রা পাহাডের ওপর থেকে তাদের সমস্ত শক্তি নিষে গোলাগুণ ছু'ডে এই 
দ্বিতীষ অভিযাত্রী দলটিব অবতরণ প্রতিরোধ করতে চেনা করছিলো । 
ভীষণভাবে ওরা গোলাগুলি ছু'ডেই চলেন্ছিলো নৌকোটিকে লক্ষা করে । 

ভ্বে*্টা নৌকোখানি ঢেউযেব দোলাষ দোল খেতে খেতে অবিরাম বধিত 
গোলাগুলব মধা দিষেই এশিষে যাচ্ছিলো । 

পাবেব কাছাকা্ছ এসে যাচ্ছে এমন সময শক্ররা মেশিনগান থেকে ঝাকে 
ঝ"াকেপ্রচণ্ড গুল বধিত হতে লাগলো নৌকাকে লক্ষা কবে । ফান্ডপ্নাস দিষে 
তাকিষে দেখতে পেলাম আমাদের একজন সৈনিক তব হাত চেপে ধবেছেন। 
নিশ্যষই ওর হাতে গুল লেগছে। 

“কেমন আছেন বেচার] ?” -_ভাঁববার সময ছলো না । নৌকো আরো৷ 
কযেক গজ এগষে গেলো । এমন সময প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো-_ 
জলের নীচেব একটা পাথরে ধাক্কা খেষে নৌকাখানি অ্টকে গেলো । 

“থুবই খারাপ কথা ।” নদীর দিকে তাকিষে দেখলাম মাঝিরা একটা 
পাথব আকডে বযেছে-_- | চারপক থেকে জল ফুসে ফুঁসে নৌকোর মধ্যে 
আছডে পঢছে-:নৌকোখানি তললযেই যাবে মনে হলো । যণ্দ নদীর ঢেউ 
তাকে তীব্র স্রোতের মধ্যে ঠেলে নিষে যায তবে তা নিশ্চযই ভেঙ্গে চুবমার 
হয়ে ডুবে যাবে। 

মনে হচ্ছিলো আমাব বুকট! যেন ফেটে যাচ্ছে । 

চারজন মা ঝ জঙ্গে ঝাপিষে পডলো-_জলেব মধা দিষে হেটে তাকে টেনে 
এশিষে নিতে চেষ্টা করলো আর অন্য চারজন প্রাণপণে লগ ঠেলছিলো । 
নৌকোটাকে ছাডানো গেলে! এবং ধীরে ধীরে তা” এগিষে চললো ৷ চারদিকে 
সে সো করে গুলি চলছে। "প্রতিটি মনিট কাটতে লাগলো প্রচণ্ড উৎকঠার 
মধ্য দিখে--আধ ঘটাষ খানিকটা এক্ুশানে। গেলো--প্রাধ এক ঘটার প্রাণপণ 
চেষ্টার পর অবশেষে নৌকো! পারে পৌছতে পারলো । আমার যেন ধড়ে প্রাণ 
ফিরে এলো ! 

ওপর পারের পাহাভে. অবস্থিত শত্রদের সঙ্গে আমাদের রীতিমতো 
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গোলাগুলি ছোড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হলো । বিউগল হাকিয়ে তারা তখন 
ঝাকে ঝাঁকে হাতবোম। ছুড়ছে 

শত্রপক্ষকে দিয়ে রাখার জন্য গোলাগুল বণ অব্যাহত রাখার আদেশ 
দিলাম : “গোলাগুলি বর্ষণ করেই চলুন !” 

ওপর পারকে লক্ষ্য করে আমাদের গোলাগুলি বর্ধণ অব্যাহতভাবেই চলতে 
লাগলো | শক্ুদের তীক করেই আমাদের সৈন্যরা গুলি ছুডছিলো ৷ শব্রু- 
সৈন্যরা অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলো । 

অন্উ্যানী টি দল মিলিয়ে আমাদের আঠারো জন সৈন্য একত্রে তখন 
শত্রপক্ষকে তান্রযে নিয়ে চলেছেন । হাতবোমা ছু'ড়ে, টমিগান থেকে গুল 
ছু'ডে এবং -*লোয়ার উচিমে €রা তখন এগিয়ে চলেছেন । প্রচণ্ড মার থেরে 
» এরা তখন পাহাডের আঢালের দিকে ছুটে চলেছে । উত্তর পার পুরোপু'র 
আঘথান্রে অন্ডিযারী ব"ছিনীটির নিয়ন্ত্রণে চলে এলো । 

কিছুক্ষণ পরে নৌকো আমাদের পারে ফিরে এলো । এবার আমি ক'টি 
'ভারী মেন্দনগ*ন সহ অপর পারের রক্ষা-বাবস্থাকে জোরদার করার জন্য একটি 
দল নিয়ে রওয়ান! হলাম । 

সন্ধা হসে আসছে । লালফৌজের দলগুলে। একের পর এক নিরাপদে 
নদী পার হতে লাগলো । শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে আমরা আরো ছু'খানি 
নৌকো দখল করে নিলাম - ফলে নদী পেরোবার কাজটা দ্রুত গতিতেই চলতে 
লাগলো 1 পরদিন দ্বপুবের মধো পুরে! রেজিমেণ্টটি নদী পার হসে গেলো । 
প্রথম লাল রে জমেণ্টের এভাবে "তু নদী প'র হসে যাওখ"র ফলে বাম দিক 
থেকে লুটিং ব্রীজ দখল করণর জন্য যে বাহিনীটি এগিয়ে চলেছিলো "তাদের খুবই 
স্থবিধে হলো । এই আঠারো জন বীরের তাতু নদী অপউক্রম করার এই 
দু্য় অভিযান-_আমাদের বিপ্লবের ইতিহাসের অন্যান্ত বু গৌরবময কাহিনির 
মতোই চিরকাল ন্মরণীয় হযে থাকবে । 
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লুটিং সেতু জয়ের সংগ্রাম 
জেনারেল ইয়াংচেং-উ 


১৯৩৫ সালের মে মাকে লং মার্চেব গতিপথে লালফৌজ সেচুষান ও সিকাং 
প্রদেশের সীমান্তবর্তী তাত নদীর তীরে এসে উপনীত হম। ২২শেমে 
লালফৌজের প্রথম রেজিষ্ণে সাফল্যের সঙ্গে আনশুনচাং-এ তাতু নদী পাব 
হতে সমথ হয কিন্তু নদীতে শ্োৌত এমন তীব্র ছিলো যে ওখানে কোনো 
ধরনের সেতু নির্মাণ বরা সম্ভব হযনি। ছোট্র তিনখানি নৌকোই ছিলো পারা- 
পার হওযার একমাত্র সম্বল। প্রতিবার নদী পারাপাব করতে অত্যন্ত দীর্ঘ 
সময লাগছিলো । বেশ বযেক হাজার সৈম্তের এভাবে নদী পার হতে অনেক 
দিন লেগে যেতো । 

চিযাং কাই-শেক তার বিশ্বস্ত সেনাপতি লিউ উষেন-হুই ও ইযাং সেন-এর 
অধীন সৈন্যদের আদেশ দিষেছিলেন আমাদেব নদী পার হওয| ঠেকাবার জন্য 
আর অন্য সেনানীী স্যে ইষে এবং চৌ। হুন-মুআনকে হুকুম দিষেছিলেন আমাদের 
বিরুদ্ধে পেছন থেকে হামলা চালাবার জন্য । এক শ' খছব আগে তাইপিং 
বিপ্লবের বিখ্যাত সেনাপতি শী তা-কাই এবং তাঁর সৈনা বাহিনী আনঙশুনচানযেই 
মাঞ্চু সৈন্যদের হাতে নিশ্চহ্ধ হযে গিষেছিলেশ | চিষাং কইশেকও মনে মনে 
কল্পনার জাল বুনদ্ছলেন যে লালফৌজেরও সেই একই হাল তিনি করে 
ছাডখেন। সমগ্র চীনের জনগণই এই পণরণতির কথা ভেবে নিতান্ত উদ্ধিগ্ন 
বোধ করছিলেন । লালফৌজ কি হী তা-কাইএর পরিণত্িব পথেই যাবে 
শেষপর্যন্ত? এতিহাসিক এ বিষোগাস্তক ঘটনার পুনবাবৃত্তিই কি হতে চলেছে ? 

দ্র নদী পার হযে যাওযা এবং শত্রর সীডাশি অভিযান বার্ধ করার জন্য 
অবিলদ্ষে লুটিং সেতুটি দখল ৰরে নেওয়া অপরিহার্য হযে উঠেছিলো! । বাম 
দিক থেকে এগিষে চল! সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী চতুর্থ লাল রেজিমেন্টটিব ওপর 
এই গুরন্ভার কর্তব্যটি ন্যস্ত করেছিলেন জেনারেল লিন পিসাও। সৈন্য 
বাহিনীর চীফ-অফ-্ট্যাফ লিউ পো-চে* এবং পণপটিক্যাল কমিশার নী জুং-চেন- 
এর পরিচালনাধীনে প্রথম'লাল ডিভিশন আনশুনচাও-এ নদী পার হয়ে পূর্বতীর 
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ধরে উত্তরমূখে এগিয়ে যাচ্ছিলো লুটিং সেতুর ওপর দিক থেকে চতুর্থ রেজিমে্টকে 
সাফাধ্য করার জনা । 
বা ঝা 

২শে মে ভোরে আমি আমাদের রেজিমেণ্টকে নিয়ে আনশুনচাং থেকে 
রওয়ান। হুলাম প্রায় একশ মাইল দুরবত্তণ লুটিং সেতুর “দকে নদীর পশ্চিম তীর 
থরে। তিন দিনের মধ্যে লক্ষ্যন্থলে পৌছবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
আমাদের । পর্বতসংবুল এলাকার মধ্য দিয়ে এবড়ে|-খেবড়ে। উচু নীচু পথ,__ 
চড়াই-উত্রাই ভরা । বা! দিকে পাহাড় উচু খাড়া হয়ে সোজা উপরের দিকে 
উঠেছে-_যেন কেউ ছুরি দিয়ে কেটে রেখেছে। উঁচু পাহাড়লো৷ যেন আকাশ 
ছুয়ে রয়েছে। পাহাড়ের মাথাদ্ব জমাট-বাধ। বরফ থাকে সারা বছর ধরে । 
সাদা ঝকঝকে বরফে চোখ ধশাধিয়ে যায় আর আবহাওয়া ভীষণ রকম কনকনে 
ঠাণ্ডা । ডান দিকে কয়েক কুড়ি গজ নীচে প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে নদীর 
সফেন জলরাশি । সামান্য এদিক ওদিকে প1 পড়লেই নদীর অতলে হারিয়ে 
যেতে হবে! ' কিন্ত এসব বিপদ নিয়ে ভাবার তখন কারো সময় ছিলো! না 
আমাদের । সবার মনেই একটি মাত্র ভাবনা; জোর কদমে এগিয়ে চলে। 
লুটিং সেতু আমাদের দখল করতেই হবে! 

মাইল দশ এগিয়ে চল।র পর নদীর ওপর পারের শক্রসৈন্তরা আমাদের ওপর 
গুলিবধণ শুরু করলো । অকারণ ক্ষয়ক্ষতি পরিহার করার জন্য আমরা 
পাহাড়ের মধ্য দিষে প্রায় চার মাইল আক্াবাকা পথ ঘুরে এলাম । তাতে 
আমাদের বেশ খানিকটা সময় অপচয় হলো । 

প্রায় কুড়ি মাইল পার হওযার পর আমরা বিরাট একটা পাহাড়ের 
মুখোমুখী হলাম । ওখানে আমাদের সৈন্যরা প্রায় এক কোম্পানী শক্রসৈন্তকে- 
দেখতে পেয়ে বাঘের মতে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো । জোরদার একটি 
সংঘর্ষের পর শত্রদলকে আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিলাম । 

পাহাড়টা ছিলো প্রায় চার মাইল উচু । অন্যদিকে ছলো একটা পাহারী 
নদী--খুব চওড়া! নয় কিন্তু, ভীষণ গভীর । শক্ররা সেতুটি ভেঙ্গে ফেলেছে__ 
নদী পার হওয়া তাই একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাড়য়েছিলো । আমর। 
কয়েকটি গাছ €কটে নদীর ওপর ফেলে একট! স।.কা বানিয়ে নিলাম এবং নদ 
পার হলাম। 
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এই প্রথম-বিজযে আনন্দিত হযে__-আমরা নৃতন প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে 
চললাম । সামনে থেকে মাঝেমধ্যে শত্ররা গুলগোল! ছুডছিলো ৷ হঠাৎ 
আমাদের একজন স্কাউট ছুটে এসে খবর দিলো £ “আমাদের সামনে বা দিকে 
একটি শিরিপথ রষেছে। ওপর থেকে প্রাষ এক ব্যাটালিযন শক্রসৈন্য তা! 
পাহারা দিযে রেখেছে । তার আমাদের পথরোধ করে দ্াভিষে 
রষেছে |” 

তখনই রেজিমেন্ট কমাগারের সঙ্গে কথা বলে ছু'জন করে লাইন করে 
ক'জন টৈন্তকে নিষে আমি পাহাঁডি এঁ পথ ধবে স্কাউটটির সঙ্গে চললাম ৷ সামনে 
ছধারে পাহাড একেৰারে খাড! হযে উপরে উঠেছে--তার মাঝ দিষে ছোট 
একটি পথ-_পথটা! এমন খাডা হযে উঠেছে, মনে হচ্ছিলে! যেন সিডি বেষে স্বর্গে 
উঠতে যাচ্ছি' সামানের পথের দিকে তাকালে আপনার মাথার টুপিটি খুলে 
পড়ে যাবার জোগাড হবে। পাহাডের চুডাষ শ্রক্রব! দুর্গ স্থাপন করেছে__ 
আর গিরিপথের মাথাযও তার! শক্ত একট] ঘ"টি স্থাপন করেছে । 

ডাইনে ৰষে চলেছে খরশ্রোতা৷ নদী--তাই পাহাডটিকে যে পাশ কাটিষে 
যাৰো তারও উপাষ নেই। সামনের খাডাইটা প্রা অনতিক্রম্য। বা দিকে 
খাডা চডাই এর গাসে এখানে ওখানে নানা ঝোপনাড | খাডাই এর মাথা 
থেকে পাহাডটা উঠে গেছে সোজা! ওপরের দিকে । 

ভালো করে খোঁজ খবর নিষে আমরা ঠিক করলাম একট! দলকে পািষে 
বা-দির দিষে ঘুরে এসে তা যাতে শরুকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে 
তাব ব্যবস্থা করা এবং এভাবে গিরিপথটি দখল কবে নেওযা । একটি দল যখন 
বা পাশ থেকে পাহাডে চডতে এগিষে আসবে, আমাদের তৃতীয ব্যাটালিষন 
তখন প্রত্যক্ষ আক্রমণেব ভাণ কবতে থাকবে। শক্রপক্ষ মেশিনগান দিষে এমন 
প্রচণ্ড একটা প্রতিরোধ বচনা করে রেখেছে যে একটা মশা মাছর পক্ষেও এ 
শিরপথ দিষে গলে যাওষা সম্ভব ছলো না। 

এক ঘটার মধ্যেই শত্রর পেছন থেকে আমরা গুলর শব্দ শুনতে পেলাম । 
ভৃতীয ব্যাটালিষম তখন পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ শুরু করলো এবং শত্রুদের তাদের 
শটি থেকে সরিষে ঈদওযা সম্ভব হলো । আমরা তাদের সর্বশক্তি দাষে তাড়িষে 
নিষে চললাম, গিরিপথের পাদমূলেই শরুদের তিনটি কোম্পানীকে ধ্বংস করে 
দিতে পারলাম । একজন ব্যাটালিধন কমাণ্ডার ও একজন কোম্পানী 
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কমাগার সহ ছুই শতাধিক শক্রসৈন্ন আমাদের হাতে বন্দী 
হলো। 

পরদিন আমর] নিম্লিখিত আদেশ পেলাম £ “বা-দিক থেকে অগ্রসরমান 
আমাদের সেনাবাহিনীকে লুটিং সেতু দখল করে নেওয়ার জন্য ২৫শে পর্যন্ত সয় 
দেওয়া হয়েছে। আপনাদের চুড়ান্ত, প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে যেতে হবে এবং 
সম্ভাব্য স্বল্লতম সময়ের মধ্যে এই গৌরবময় কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। 
আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে যে আপনারা তা স্থসম্পন্ন করতে পারবেন । 
আপনাদের বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানাতে আমরা প্রন্ণত হচ্ছি।” আদেশটির 
নীচে জেনারেল লি পিয়াও-এর স্বাক্ষর রয়েছে দেখতে পেলাম । 

আদেশটি পড়া শেষ করে কমাগার ওয়াং ও আমি পরম্পরের দিকে 
তাকিয়ে রইলাম । ছৃজনেই প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলাম ঃ “খুবই গৌরবের 
কিন্ত অত্যান্ত কঠিন কর্তব্য!” 

পরের দিনই হচ্ছে ২৫শে! অথচ আমরা লুটং সেতুর লক্ষ্যস্থল থেকে প্রায় 
৮* মাইল দূরে রয়েছি। ছুদিনের পথ একদিনে পাড়ি দিতে হবে আমাদের ! 
আমাদের যাত্রাপথের পরিকল্পনা এতো দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাবে বা তাকে 
এমন জরুরী করে তোলা হবে তা আমরা কেউ ভাবিনি । প্রায় ৮* মাইল 
পথ একদিনে পাড়ি দেওয়া এক সাংঘাতিক কাজ-_অথচ পায়ে হেটে এই গোটা 
পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে! তাছাড়। শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড প্রতিরোধের খ্ধ্য 
দিয়েই আমাদের পথ করে অগ্রসর হতে হচ্ছিলে! ৷ 

কিন্ত অদেশ আদেশই। কাজটা পরম গৌরবের এবং তা কার্যকর 
আমাদের করতেই হবে। একটি মুহূর্ত ও নষ্ট করার, দেরী করার উপায় নেই 
আমাদের। সময়ই হচ্ছে এখম সবচেয়ে বড়ে। বাপার। আগে শত্রুপক্ষের 
দুটো! রেজিমেন্ট সেতুটি আগলাচ্ছিলো। কিন্তু আমরা নিজেরাই দেখতে 
পেলাম নদীর ওপর পার দিয়ে *ক্রুপক্ষের দুটো ব্রিগেড দ্রুত সেতুর রক্ষীদলকে 
জোরদার করতে ছুটে চলেছে । এ ব্রিগেড দুটোর কিছু সৈন্যকে রেখে যাওয়া 
হয়েছে আমাদের প্রথম লাল ডিভিশনের এগিয়ে চলার পথে বাধ! স্থির 
জন্য; _-আমাদের প্রথম ডিভিশন আনশুনচাং-এ নদী পার হয়ে সেতুর 
দিকে ক্রুত ছুটে চলেছে । আমরা যদি ওখানে প্রথমে পৌছে যেতে 
পারি--তবে আমাদেরই জয়ের সম্ভাবনা । অন্যথায় লুটিং সেতু দিয়ে 
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লালফৌজের নরী পার হওয়া অপস্তব ন। হলেও রীতিমতো কঠিন হয়ে 
দাড়াবে। 

আমাদের দাডানোর সময় ছিলো! না। সময়ের দাঘ অনেক। এগিয়ে 
চলতে চলতেই অ!মর] মিলিটারী ও রাজনৈতিক অফিসারদের একটি সভা করে 
নিচ্ছিলাম আমাদের আশ্ত কর্তবা সম্পর্কে । আমর! এ্রখমেই কটি জরুরী আহবান 
ঘোষণা! করলাম : “*চতুর্য লাল রেজিমেন্টের রয়েছে এক গৌরব-দীপ্ত অতীত। 
যথাসময়ের মধো আমাদের কর্তবা সম্পাদন করতেই হবে এবং আমাদের গৌরব 
অপ্লান রাখতেই হবে!” “আনশুনচাং-বিজয়ী প্রথম লাল রেজিমেন্টের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করুন! তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে লুটং সেতুর দিকে আমরা 
এগিয়ে যাবো !” “আমাদের ওপর ন্যন্ত দাযিত্থ খুবই গৌরবের-_কিন্তু তা এক 
স্থকঠিন কর্তব্য ৷ এই গুরুভার কর্তব্য স্থুপম্পন্ন আমর! করবোই 1” পরদিন সকাল 
ছটার মধ্যে লক্ষাস্থলে উপনীত হওযার সিদ্ধান্ত আমর! গ্রহণ করলাম । সভার 
পর অফিপারগণ তাদের নিজ নিজ বাহিনীতে ফিরে গেলেন তাদের লোক- 
জনদের সঙ্গে কথ! বলার জনা । 

সভার কাজ শেষ হতে ন1 হতেই 'পাগলা-বাঘের-পাহাড”টি সামনে দেখা 
গেলে! । 

এই পাগলা-বাধের-পাহাড' পর হওয়ার জন্য প্রাফ তেরো! স্সাইল খাড়াই 
বেয়ে উঠতে হবে এবং প্রা সেই পরিমাণ পথ নেমে আসতে হবে। এই 
খাড়াই বেয়ে ওঠা এক চরম বিপজ্জনক কাজ, ভান দিকে রয়েছে ভয়ঙ্কর তাতু 
নদী, বা দিকে উ"চু পাহাড় আর পথ হচ্ছে আকাবাকা আর একাস্ত সংকীর্ণ । 
লোকে ৰলে পথটা হচ্ছে আনশুনচাং আর লুটং সেতুর মধ্যেকার সর্বনাশা 
শিলে-খাওষার চিকন-গল!, কথাটার মধ্যে কোনো বাডাবাড়িই নেই। 

পাহাডের মাথায় যেখানে পথটা নীচের দিকে নেমে গেছে সেখানে শত্র- 
পক্ষের একটি ব্যাটালিয়ন পথরোধ করে রযেছে। সমযটা ছিলো সর্বাপেক্ষা 
কুয়াসাচ্ছন্ন শীতের দিন । পাচ ছয় হাত দূরের জিনিসও ভালে! দেখ! যায় 
না। পাহাডের চুড়ার কাছাকাছি এসে পডেছি এমন সময় শত্ররা আমাদের 
দেখে ফেললো, ক্ষিস্ত কুয়াসার জন] তার] ভালো করে আমাদের দেখতে 
পাচ্ছিলো না। তারা আন্দাজে অন্ধকারে গুল ছুড়ছিলো। প্রাকৃতিক 
"অবস্থার এই স্থযোগ নেওয়ার জন্য আমরা আমাদের লোকদের গুলিছোড়া 
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বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলাম । ওদের কাছাকাছি যখন এলে পড়লাম-_মামরা। 
হ(তবোম! ও বেয়নেট দিয়ে আক্রমণ শুরু করলাম । কুয়াসার মধ্যে বোমা 
ফাটার শব্ধ শোনা যাচ্ছিলো-আর আমাদের সৈনাদের উল্লাসধ্বনি ভেসে 
আসছিলো । ভগ পেয়ে শত্রপৈনার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালে! । আমাদের 
অগ্রগামী বাহিনীটি তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চললো পাহাড়ের ওপর দিক দিয়ে, 
শক্রসৈন্যের অনেকেই বন্দী হলো এবং তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়লে৷ | 
শুধু গুলিগোল1 ও রাইফেলই নয়--প্রচুর ভালে মর়দাও পাওয়া গেলো । 
শক্রসৈন্যদের তাড়িয়ে আমাদের অগ্রসর বাহিনী মশিমিয়েন গ্রামের দিকে 
এগীয়ে চললো-_কিন্তু ওখানে শক্রদের একটি ব্যাটালিয্বন ছিলো'-_এবং এ 
গ্রামটিই ছিলো ওদের রেজিমেন্টের সদর দপ্তর । আমাদের অগ্রগামী বীর 
সৈনিকের! তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং শত্রদের ছত্রধান করে দিলো । 
আমরা! মশিমিয়েন গ্রামটি দখল করে নিলাম । 

শর্লুপক্ষ বদমায়েসী করে গ্রামের পূর্বপ্রাস্তের একটি সেতু ভেঙ্গে দিয়ে চলে 
গেছে। ফলে আমাদের পথে আরেকটি নৃতন বাধ! সৃষ্টি হয়েছে। ছু'ঘস্টা 
ধরে সেতুটি মেরামত করে আমরা এগিয়ে চললাম । কোনো বিশ্রাম না নিরে 
আমরা একটানা সতেরো! মাইল অতিক্রম করে এসেছি । সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ 
তাতু নদীর পারে দশ বারোটি পরিবার অধুষিত একটি ছোটো গ্রীষমে 
আমরা এসে পৌঁছলাম । লুটিং পর্যন্ত যেতে এখনও প্রায় চল্লিশ মাইল বাকী । 

বিপদ কখনো একা আসে না । আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা জে' আমাদের 
ক্ষমতার মধ্যে নয়। হঠাৎ বজ্তরবিদ্যুৎসহ প্রবল বর্ষণ শুরু হলো | আকাশ এমন 
অন্ধকার হয়ে উঠলো যে নিজের হাতের আহ্গুলগুলে। পর্যন্ত দেখ যাচ্ছিলে! না। 
সারাদিন আমাদের লোকজনদের কিছুই খাওয়া হয়নি। ক্ষুধায় তখন সবাই 
কাতর। রাত্রির অন্ধকারে পিচ্ছিল পথ ধরে হেঁটে চলা ছিলো এক কঠিন 
ব্যাপার, আমাদের খাদ্য ও মালপত্রবাহী পশুগুলো আর চলতেই পারছিলো ন]। 
“পাগলা বাঘের পাহাড়” থেকে নেমে আসতে আসতে দেখতে পাচ্ছিলাম 
ওপর পার দিয়ে শত্রসেনারা আমাদের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে। 
তারা যদি আমাদের আগে সেতু পর্যস্ত পৌছে ধায্ন তবে আর আমাদের রক্ষা 
থাকবে না । অবিলম্ে একটা পথ আমাদের বের করতেই হচ্ছিলো-_বিলম্বের 
,কোনো। স্থযোগই ছিলো না 
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সৈন্যদের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ জোরদার করে তুলতে হচ্ছিলো ৷ 
আমরা আমাদের সকল কমিউনিস্ট, যুবলীগ কর্মী ও অন্যান্ত উৎসাহী কর্মীদের 
কাছে একটি আহ্বান রাখলাম, তাদের কাছে স্পষ্ট করে আমরা আমাদের 
সামনেকার বিপদ ও অন্বিধা সম্পর্কে বললাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জোর দিধে 
বললামঃ আগামীকাল সকাল ছন্টার মধ্যে লুটিং সেতুতে আমদের পৌছতেই 
হবে। সকলকে বলা হলো প্রত্যেকেই যেন একটি লাঠি জ্োগাড করে নেন, 
দরকার হুলে যারা আর হাটতে পারছেন না তার] লাঠিভর দিষে চলতে 
পারেন । খারা লাঠিভর দিযে চলতে পারবেন না তারা হামাগুডি দিয়ে 
চলতে পারেন--কিস্ত যেমন করেই হোক নিপিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষাস্থলে 
আমাদের পৌছতেই হবে! রান্নার জন্য অপেক্ষা করার সময়ও আমাদের 
ছিলে! না। সবাইকে বল! হলে তারা যেন তাদের বরাদ্দ চাল চিবিষে খেষে 
নেন-_ এবং না-ফোটানো জলই গিলে নেন। 

এই আহ্বানটি সারা বাহিনীর মধ্যে দাবানলের মত] ছড়িষে পড়লো 
এবং সৈন্যদের সংগ্রামী প্রেরণাকে প্রঢগুভাবে বাডিমে দিলো । তাদের চেহারা 
দেখে বোঝা যাচ্ছিলো ছুরি দিযে তৈরী পাহাড অওক্রম করতে হলেও তাদের 
গাতিরেধ করা যাৰে না। কিন্ত এই ঘন অন্ধকারে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল এই পথ 
ধরে প্রা ৩” মাইল পথ কাঁ করে পাডি দেওযা সম্ভব? -্শ্রই প্রশ্নটি একটা 
প্রচণ্ড দুর্বহ ৰোঝার মতো! আমাকে চেপে ধর ছলো । 

হঠাৎ নদীর ওপর পারে ক'টি আলোর বিন্দু চোখে পডলো-_পাহাড 
জঙ্গলের মধ্য দিষে অনেকগুলো! মশাল জালিয়ে শক্ররা এগিযে চলেছে বোঝা 
গেলো । তা” থেকে একটা ধারণ] পাওযা গেলে । ভাবলাম, আমরাও তো 
তাই করতে পারি । অবিলম্বে রেজিমেন্ট কমাগডার, চীফ-অফ-্টাফ এবং পার্টি 
সম্পাদকের সঙ্গে কথা বললাম । কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিলো £ আমরাও 
যদি এভাবে মশাল জালিয়ে চলতে থাকি ওৰে নদীর ওপর পারের শত্রু সৈষ্ঠারা 
আমাদের হদিস পেয়ে আমাদের পরিচয় জানতে চাইতে পায়ে । তখন? 
তারা যি আমাদের চিনে ফেলে এবং যুদ্ধ বেঁধে যায় তাহলে যথাসময়ে 
আমাদের পক্ষে সেতু পর্ধস্ত পৌছা সম্ভব হবে কি? 

“সমন্যা যখন সবচেয়ে জটিল, তখনই সৰচেয়ে সাহসের সঙ্গে কাজ করা 
দরকার |” ঠিক করে নিলাম,_গতকাল এবং আজ যে তিনটি শত্রুপক্ষের 
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সুদীর্ঘ নয় ভাজাব মাইল 

ল” মাচের শেষে 

উদ্ভব শেনসিব মুক অঞ্চলে | 
লালফৌজেব প্রবেণেব এতিহাসিক দৃ্টু। 





ব্যাটালিয়ন ধর! পড়েছে তাদের পরিচয় চিহ্ন ব্যবহার করবো! আমরা'। গ্রামের 
লোকজনদের কাছ থেকে খড় ও বাশের কাঠি আমরা যা পেলাম কিনে নিলাম । 
কাঠিগুলোর মাথায় খড় জড়িয়ে আমরা! মশাল বানিয়ে প্রত্যেককে একটি করে 
দিলাম। এগিয়ে চলার সময় প্রতিটি স্কোয়াডকে একটি করে মশাল জালাতে 
বলা হলো৷-_মশালগুলে। অনর্থক নষ্ট করতে মান! করে দেওয়া হলো । প্রতি 
ঘণ্টায় অন্ততঃ তিন মাইল যেতে হবে বলে ঠিক করে নেওয়া হলো, আমাদের 
বিউগলবাদকদের নির্দেশ দেওয়া! হলো ধূত শক্রদের কাছ থেকে শিখে নেওয়া 
ইঙ্গিত অনুযায়ী শক্রপক্ষের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য । লিউ উয়েন-ছই এর 
সৈম্তরা সবাই ছিলো! সেচুয়ানের অধিবাসী । আমরা আমাদের মধ্য থেকে 
ক'জন সেচুয়ানবাসী খু'জে বের করলাম আর বন্দীদের মধ্য থেকেও ক'জন 
ঠিক করলাম। উদ্দেশ্য হলো ওপর পার থেকে শক্রুপক্ষ কোনো প্রশ্ন করলে 
তার ঠিক ঠিক জবাব তক্ষণি দিয়ে দেওয়া । 

তাডাতাড়ি এগিয়ে চলার জন্য, আমরা আমাদের ভারবাহী পশু, লটবহর, 
ভারী অন্ত্রপাতি সবই দু'জন অফিসারের পরিচালনাধীনে একটি প্র্যাটনের ওপর 
রেখে এসেছি । আমার এবং কোম্পানী কমাগারের ঘোড়া ছু'টিও রয়েছে 
ওদের সঙ্গে । তাদের বল! হয়েছে তার] যথাসম্ভব দ্রুত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে 
আসার জন্ত যেন চেষ্টা করেন। 

আমার পায়ে একটা চোট লেগেছিলো ক'দিন আগে-_এখনও সারেনি । 
হেঁটে চলার সময় বেশ অস্থবিধ] হচ্ছিলো । কমরেডরা বিশেষ করে বেজিমেণ্টাল 
কমাগ্ডার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে চলার জন্য । কিন্তু এই 
কঠিন সময়ে যখন অফিসারদের কাজ হলো! আদর্শ স্থাপন কর্ণ! তখন আমি 
ঘোড়ায় চড়ে চলি কেমন করে? আমি সঙ্গীদের বললাম--“কমরেডগণ, 
সবাই আমরা একসাথেই চলবো । দেখা যাক কে সবচেয়ে দ্রুত চলতে পারে, 
দেখা যাক কে সবার আগে লুটিং সেতুতে পৌছতে পারে !” 

কথাটা শ্তনে খুশি হয়ে আমাদের সৈন্যরা মশাল জালিয়ে জোর কদমে 
এগিয়ে চলতে লাগলো । 

দুই পারে আমাদের ও শক্রসৈম্তদের মশালগু-লা! একই সঙ্গে জলছিলো। 
তাতু নদীর জলে মশালের ছায়া পড়ে নদীর জল কেমন যেন লাল দেখাচ্ছিলো। 
দুর থেকে জলত্ত মশালের এই দু'টিসারিকে অনল-নিংশ্বাসী ছুটো ড্রাগনের 
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মতোই দেখাচ্ছিলো । যাঝখানে বয়ে চলেছে প্রচণ্ড গর্জনের কোলাহল তুলে 
প্রমত্ত তাতু নদী। শক্ররা হঠাৎ বিউগলের তীব্র একটা আওয়াজ তুললে! 
আর তারপর জানতে চাইলে! £ «তোমরা কোন্‌ ইউনিটের?” ; বোঝা 
গেলো, শক্রর! আমাদের সম্পর্কে জানতে চাইছে । 

আমাদের বিউগলবাদকরা শত্রুদের নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে 
দিলো এবং আমাদের সেচুয়ানবাসী কমরেডর বন্দী সেচুয়ানী সৈন্যদের সঙ্গে 
সমম্বরে তাদের আশ্বস্ত করে জবাব দিলো । ওপারের বোকা পাঠাগুলো 
আন্দাজই করতে পারেনি যে নদীর এপার দিয়ে দিনরাত ছুটে চলেছে সাহসী 
লালফৌজের সৈন্যরা-_যাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা দিনরাত স্বপ্ন দেখছে ! 
পাশাপাশি এভাবে প্রায় দশ মাইল এগোলাম আমরা । মাঝ রাতের দিকে 
প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হলো৷ আর অপর পারের মশালগুলো৷ নিৰে গেলো । আমরা 
বুঝলাম যে তার! একান্ত ক্লান্ত হয়ে রাতের মতো বিশ্রাম নেবার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে । কথাটা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গোটা রেজিমেন্টে ছড়িয়ে পডলো। 
আমাদের কমরেডদের তখন কী আনন্দ! তার! বললেন £ "এই হচ্ছে স্থযোগ ! 
চলুন, জোরকদমে সবাই এগিয়ে চলি!” এক লাইন হযে আমরা সবশত্তি" 
দিয়ে এগিয়ে চললাম । 

এদিকে একটানা অসহ বৃষ্টিপাত চলছে, পাহাড়ের গা বেয়ে জলের ধার! 
গড়িয়ে নদীতে পড়ছে) নদীর পার ধরে আকাবাকা পথে এগোনো৷ আগের 
চেয়েও কঠিন হয়ে পড়লো সার পথ তেলে-ভেজ। পিচ্ছিলতায় 'ভরে উঠলো । 
আমাদের হাতের লাঠিগুলোতে বিশেষ সাহায্য হচ্ছিলো! না। একটু পা 
হভকালেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হচ্ছে। তিন কদম এগোতেই একবার পা 
হড়কে যাচ্ছে আর চার-পাঁচ কদম দিতে ন1 দিতেই একবার হুমড়ি খেয়ে পডতে 
হচ্ছে। আমরা ঠিক যার্চ করছিলাম না--ষেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিলাম । 

এই অবস্থার মধ্যেও আমাদের সৈন্যরা এগিয়ে চলছিলেন ৷ কেউ রুস্ত 
হয়ে দাড়িয়ে পড়লে পেছনের অন্যজন তাঁকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠছেন £ 
“এগিয়ে চলো কমরেড, এখনও অনেক পথ ।” র্রাস্ত সৈন্যটি যেন নৃতন বল 
লাভ করে তখন এগিয়ে চলেছেন । অবশেষে সৈন্যরা তাদের পি খুলে নিয়ে 
ত। দিয়ে একে অন্যকে বেঁধে নিলেন একটা লম্বা! শিকলের মতে করে ; এভাবে 
একজন আরেকজনকে টেনে নিয়ে চলতে লাগলেন । 
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এধরনের অসহা একটা অবস্থার মধ্যে বাধ্য হয়ে সারারাত ধরে চলতে চলতে 
পরের দিন ভোর ছটার সামান্য কিছু পরে আমরা! লুটিং সেতু পর্যন্ত পৌঁছে 
"গেলাম এবং সেতুর পশ্চিম প্রান্ত ও পশ্চিম দিকের রাস্তা-ঘাটগুলে৷ দখল করে 
নিতে পারলাম । চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাঝে মাঝে শক্তদের সঙ্গে যুদ্ধ করা, 
ভাঙ্গা সেতু মেরামত করা! ইত্যাদি বাধা সত্বেও আমরা প্রায় ৮* মাইল হেঁটে 
এসেছি! সত্যিকার হেটে আপা তো তা নয়, যেন পায়ে পায়ে উড়ে চলে 
আসার এ এক বিস্ময়কর কীন্তি ! 

সু ঞ্ স্ 

পেতুর পশ্চিম প্রান্তের কয়েকটি বাড়ী আমর! দখল করে নিলাম । আমাদের 
লোকজনেরা তাদের কাপড় চোপড় শুকিয়ে নিতে লাগলেন, সামান্য কিছু 
রান্নাবান্নী করে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিলেন ৷ রেজিমেন্ট কমাগ্ডার ওয়াং ও আমি 
ব্যাটালিয়ন ও কোম্পানী কমাগডারদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেলাম পথঘাট 
দেখে নেবার জন/। 

একটা! বিপজ্জনক জায়াগাষ লুটিং সেতু অবস্থিত । আমরা যার! প্রচণ্ড বিপদের 
মোকাবেল। করে এসেছি তারাও অবস্থাটা দেখে হতবাক হয়ে গেলাম । নীচে 
ৰয়ে চলেছে লাল রঙের জলরাশি, পার্খবর্তা উচু পাহাড়গুলো থেকে বয়ে আসা! 
জল এসে পড়ছে নদীতে, বিশ্ালারতি পাথরের গায়ে পড়ে জল অনেক উপরে 
ছলকে উঠছে। প্রবল বেগে প্রবাহিত জলরাশির গর্জনে কানে তালা লাগার 
জোগাড। এমন তীব্র স্রোত যে একটা মাছের পক্ষেও জলে -5সে থাকা 
অসম্ভব। থাম বসানে! সেতু রচনা করা বা! নৌকায় করে নদী পার হওয়া 
অসাধ্য ব্যাপার । তাই এই লুটিং সেতুটিই হচ্ছে অপর পারে যাশ্ম্নার একমাত্র 
উপায় । 

ভালো করে খু'টিয়ে সব পরীক্ষা! করে দেখলাম । সেতুটি পাথর বা কাঠ 
দিয়ে তৈরী নয়_তৈরী লোহার শিকল দিয়ে--সব, মিলিয়ে তেরোটি 
শিকল রয়েছে সেতুটিতে-_-শিকলের এক একটা চাকতি এক একটা ঝুড়ির মতো 
ৰড়ো বড়ো । ছুদিকে ছু ছুটি করে লোহার শিকল দিয়েই রেলিং তৈরী করা 
হয়েছে__সেতুতে রয়েছে নয়টি শিকল। এই নটি শিকলের ওপর তক্তা ফেলে 
রাস্তা করা হয়েছে আর গোটা সেতুটা দুপাশে ছটো পাঞাড়ের সঙ্গে 
ঝোলানো । লোকজন চলাচলের সময় সেতুটি দোলনার মতো দোল খেতে 
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থাকে। শক্রপক্ষ তক্তাগুলো৷ সরিয়ে নিয়েছে পাশের লুটিং শহরে--এখন 
রয়েছে শুধু ন”ট কালো মোটা ঝোলানো শিকল। সেতুটির মাথায ছু'লাইন 
কবিতা পাথরে খোদাই করা রষেছে £ 
'ুটিং সেতুকে' ঘিরে ধরে আছে পর্বত অতি উচ্চ, 
আকাশেরে ছু য়ে দত্তে তাহার! মেঘেরে করেছে তুচ্ছ। 

নদীর পূর্বতীরে লুটিং শহর,_শহরের অর্ধেক নদীর তীরে আর বাকী 
অর্ধেক পাহাডের ঢাল বেষে। প্রা পনরো হাত উ"চু প্রাচীর দিষে ঘের! 
শহরটি একেৰারে সেতুর পূর্ব প্রান্ত ছু'যে রযেছে। সেতুটি পার হলেই আপনি 
শহরের পশ্চিম ফটকে গিষে হাজির হবেন । অন্ত কোনো! রান্তা নেই। লুটিং 
শহর পাহারা! দেওযার জন্য শক্রপক্ষেব ছুটো রেজিষেণট রযেছে-_তার! 
পাহাড়ের ঢাল বেষে স্থদূঢ রক্ষাবহ রচনা করেছে । সেতুর গা ঘেষে মেশিন- 
গান বসানো হযেছে এবং সেগুলো থেকে শক্ররা আমাদের বিরুদ্ধে অবিরাম 
গুলিগোলা ও মর্টার বর্ষণ কবেই চলেছিলো । 

তাদের অবস্থান ছুভেছ্চ এ বিষষে স্থুনিশ্চিত ছিলো! বলেই শক্রবা আমাদের 
ঠাট্টা বিদ্ধপ করছিলো-_এবং গলা ছেডে আমাদের বলছিলো £ “উডে চলে 
এসে বাছারা ! তাহলে নির্ঘ/ৎ আমরা অস্ত্রসমর্পণ করবে 1” 

আমাদের মৈনারা পাণ্টা জবাব দিলেন: “ঞ্ভামাদের অস্ত্রের 
আমাদের কোনো দরকার নেই। তোমাদেব এ সেতুটাই আমাদের 
চাই!” 

আমর এক ব্যাটালিষন সৈন্যকে ভার দিলাম রাইফেল ও মেশিনগান নিষে 
শত্রুপক্ষের নৃতন শক্তি সঞ্চষের পরিকল্পনাকে--দক্ষিণ দিক থেকে সেতুর পুর্ব- 
প্রান্তে, নুতন কোনো সৈন্য দলের এসে পৌছানোকে বানচাল করে দেওযার 
জন্য। এদিকে আমাদের এপারেও পাহাড থেকে নদীর পার পর্যন্ত একটি 
মাত্র সংকীর্ণ রাস্তা ছিলো! যা দিষে শক্ররা আসতে পারতো ৷ তার প্রতিরক্ষার 
ব্যবস্থা করে আমরা সৈন্যদের মধ্যে জমামেতের ব্যবস্থা করার কাজে লেগে 
গেলাম। সবার মধ্যেই তখন প্রচুর উতসাহ। প্রতিটি কোম্পানী €থকেই 
নামের তালিক! দেওয়া হলে। যার। প্রথম আঘাত হানার দাষিত্ব গ্রহণের জন্য 
উদগ্রীব । প্রত্যেক গৃপেরই দাবী হলো যেন তাদেরই সেতুটি প্রথমে দখল 
করার ভার দেওযা হয়। 
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দুপুরে আময়া রেজিমেণ্টের অফিসারদের একটা! মিটিং ডাকলাম-_-কোন্‌ 
দলকে আঘাত হানার ভার দেওয়া হবে তাস্থির করার জন্য। আমাদের 
আলোচন। শুরু করতে না করতেই যে ঘরে আমরা সভা করছিলাম-_ণ্গার 
ছাদে শত্রুপক্ষের একটি মর্টার এসে পড়লো! এবং ছাদটিতে বিরাট একটা গর্ত 
হয়ে গেলে।। গোলার টরকরে। এবং ভাঙা টালির টুকরো ঝুরমুর করে আমাদের 
ওপর পডলো। আমরা কেউ জায়গা থেকে নড়লাম না, শুধু আমরা 
প্রত্যেকেই ক্রুদ্ধ হসে পূর্ব তীরের দিকে তাকালাম । 

আমি বললাম: “পক্ররা আমাদের যুদ্ধে আহ্বান করছে। ভ্রুত 
আমাদের সেতুটি পার হতে হবে। এখনই ঠিক করে নিতে হবে কোন্‌ 
কোম্পানীকে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করতে পাঠাবো আমরা । 

দ্বিতীয় কোম্পানীর কমাওার লিয়াও তা-চু লাফ দিয়ে উঠে দাড়ালেন । 
এমনিতে খুবই ঠ1৩ মাখার মান্রুষ উনি, কম কথা৷ বলেন ; এবার এগিয়ে এসে 
কথা বললেন, যদিও অনভ্যস্ততার জন্য তীর -রোদে-পোড়া কালো মুখ লাল 
হয়ে উঠেছিলো । তার ছোটোখ।টে৷ শক্তসমর্থ শরীরটি উত্তেজনায় কেঁপে 
কেঁপে উঠছিলে : “প্রথম কোম্পানীকে একটা আদর্শ কোম্পানী হিসাবে 
মর্ধাদা দেও হয়েছে উকিষাং নদী পার হওযার কৃতিত্বের জন্য । আমরাও 
তাদের আদর্শ অনুসরণ করে লুটিং সেতু দখল করে বীরদের বাহিনী হিসাৰে 
সম্মানিত হতে চাই ।” 

তৃতীয় কোম্পানীর কমাগডার সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তিনি হঠাৎ 
মাঝখানে বলে উঠলেন মেশিনগানের গুলি ছোডার মতো ক্রুততার সঙ্গে £ 
“সেতুটি দখল করার ভার তৃতীয কোম্পানীকেই আপনাদের দেওয়! উচিত। 
আমরা তৃতীয় কোম্পানীর লোকের! সব ক'টি যুদ্ধেই খুব ভালে করে লড়ে 
এসেছি। সেতু দখল যে আমরা করবোই দে গ্যারান্টি দিচ্ছি।” একটা 
লোহার থামের মতো তিনি অনড় হয়ে দাডিয়ে রইলেন এব ভীষণ চিন্তিত 
মুখে বললেন : “আপনারা যদি তৃতীয় কোম্পানীকে এই দায়ি না 
দেন, তবে আমি ওদের কাছে গিয়ে আর মুখ দেখাতে পারবো না।” 

উত্তেজিত তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেলো, কোনে কোম্পানীই তাদের 
আগ্রাধিকারের দাবী থেকে সরে যেতে রাজী নন দেখা গেলো । তাই ভার 
পড়লে নেতৃত্বের ওপর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার । রেজিমেণ্টের কমাগার 
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ও আমি একটু কখ৷ বলে নিলাম; তারপর তিনি দাড়িয়ে ঘোষণা করলেন 
যে দ্বিতীয় কোম্পানীই সেতু দখলের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আমি তখন 
ধাড়িয়ে বললাম £ 

“আপনারা তো লড়তে চাইছেন, পামনে অনেক লডাই রয়েছে। 
আপনারা প্রত্যেকেই প্রচুর সুযোগ পাবেন । উকিয়াং নদী পেরোবার সময় 
প্রথম কোম্পানী স্থযোগ পেয়েছিলো ; এবার দ্বিতীয় কোম্পানীকেই আক্রমণ 
সুরু করার ভার দেওয়া হোক । দ্বিতীয় কোম্পানী থেকে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য 
তরুণদের বাছাইকরা বাইশজনকে নিয়ে অভিযানকারী দলটি গড়া হবে-_ 
কমাগডার লিয়াও তাদের নেতৃত্বে থাকবেন। আমার তো মনে হচ্ছে এটা 
একটা ভালো! ব্যবস্থাই হলো । আপনারা সবাই কী ভাবছেন ?” 

উৎসাহ সহকারে উপস্থিত সকলেই সহর্ষে সম্মতি জানালেন । শুধু তৃতীষ 
কোম্পানীর কমাগডারই রাগে গজগজ করতে লাগলেন । আমি তাকে শাস্ত 
করে বললাম £ *তৃতীয কোম্পানীর কাজও কিছু সহজ নয। আপনাদের 
একেবারে দ্বিতীয় কোম্পানীর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে এবং শিকলের ওপর কাঠ 
ফেলে ফেলে রাস্তা করে দিতে হবে যাতে আমাদের বাকী লোকেরা শহর 
আক্রমণ করার জন্য এগিষে যেতে পারেন 1” দেখলাম কথাটা শুনে তৃতীষ 
কোম্পানীর কমাগ্ারের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো । *" 

সৰশেষে-কোম্পানী কমাগারদের নির্দেশ দিলাম স্থানীয় জমিদারদের বাঁডী 
থেকে যে নুন-মাখানে| মাংস পাওযা গেছে তার থেকে সবাইকে এক কেটি 
অর্থাৎ ৫*০. গ্রাম করে দিষে দেওযার জন্য । পেটভরা থাকলে সৈন্যরা লডেন 
ভালো ! সভার পর রেজিমেন্টের পার্টি সম্পাদককে বললাম ছিতীয় কোম্পানীর 
দলটিকে প্রস্তুত হতে সাহায্য করার জন্য । 

বিকাল চারটা আমরা আক্রমণ শুরু করলাম । রেজিমেণ্ট কমাগ্ডার ও 
আমি সেতুর পশ্চিম পারে থেকে আক্রমণ পরিচালনা করতে লাগলাম। 
রেজিমেন্টের সমস্ত বিউগলবাদকরা একযোগে অভিযানের আহ্বান জানিষে 
দিলেন--এবং আমাদের যতো! অস্ত্রশস্ব ছিলো সব কিছু নিয়ে অপরপারের 
শক্রাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে শ্তরু করলাম। গুলির শক, লোকজনের 
চীৎকার সারা তল্লাটকে কাপিয়ে তুললো । টমি গান ও বড়ো ছোরা পিঠে 
বেঁধে নিয়ে, বেপ্টে বারোটি করে হাতবোমা গু'জে নিয়ে কমাগ্ডার লিয়াও এর 
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নেতৃত্বে বাইশজন বীর সেতুর ঝুলস্ত শিকলগুলো৷ বেয়ে এগিয়ে যেতে শুরু 
করলেন শক্রপক্ষের প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ণকে পরোয়া না করে। তাদের 
পেছনে পেছনে এনিয়ে যেতে লাগলেন তৃতীয় কোম্পানীর লোকেরা পূর্ণ 
যুন্ধঙ্জার সক্ষে এক একখানি করে তক্তা সঙ্গে নিয়ে। যুদ্ধ করতে করতেই 
'তারা তক্তা বিছিয়ে চলেছিলেন । 

আমাদের আক্রমণকারী দলটি যখন প্রায় অপর পারে পৌছে গেছে এমন 
সময়ে লুটিং শহরের পশ্চিম ফটকের কাছে আকাশ কালো করে বিরাট ধু'য়োর 
কুগুলী ও আগুনের হুলকা আকাশে উঠছে দেখা গেলো । বোঝা গেলো 
শত্রুরা আগুন জালিয়ে আমাদের গতিরোধ করতে চাইছে-_এবং আমাদের 
আগুনে পুড়িয়ে মারতে চাইছে । আগুনের লকলকে লাল শিখাগ্ুলো ভীষণ 
ভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগলে সেতুর পূর্বপ্রাস্ত ঘিরে । 

আমাদের গোটা আক্রমণের পরিকল্পনাটাই বানচাল হওয়ার জোগাড় 
হলো । শহরের ফটকের পাশে আগুনের হলকা দেখে আমাদের অভিযাস্রী 
দলটি হঠাৎ থমকে দরীডালো । আমার ও রেজিমেপ্ট কমাগারের কাছে যারা 
্রীডিষেছিলেন সবাই চীৎকার করে বলে উঠলেন :₹ “এগিয়ে যান কমরেডর! ! 
আক্রমণ করুন ওদের। আপনাদের ওপরই বিজয় নির্ভর করছে! আগুন 
দেখে ভয় পাবেন নাজোরে আক্রমণ করে এগিয়ে চলুন ! শ্রক্ররা ভেঙ্গে 
পড়ছে |” 

আমাদের চীৎকার শুনে উৎস্যহিত হয়ে বাইশজন বীর কময়েড আগুনের 
হলকার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন । আমরা দেখতে পেলাম কোম্পানী 
কমাগডার লিয়াও এর টুপিতে আগুন ধরে গেছে। তিনি তা ছুড়ে ফেলে 
লড়াই চালাতে লাগলেন ৷ সৈন্যদের মাথার চুল ও ভুরু আগুনে পুড়ে যেতে 
জাগলো! কিন্তু সেই কুগুলী পাঁকানো ধোয়া ও আগুনের হলকার মধ্য দিয়েই 
তারা এগিয়ে চললেন শহরের দিকে । কমাগ্ডার লিয়াও-এর পেছনে পেছনে 
তারা প্রাণপণে এগুতে লাগলো । সেতু পার হয়ে শহরের পথে প৷ দিতেই 
শক্ররা সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ করলো৷ আমাদের অভিযাত্রী দলটিকে শেষ করে 
দেওয়ার জন্য । এই বাইশজন বীর তাদের সর্বশেষ গুলি ও বোম৷ ব্যবহার করেও 
লড়ে যেতে লাগলেন । অবস্থা ভীষণ সঙ্গীন হয়ে দাড়ালো । আমাদের 
অভিযাত্রী দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ার চরম বিপদের মুখে তখন । 


৮৭ 


ঠিক এমন একটা মূহূর্তেই তৃতীষ কোম্পানীর লোকেরা ওদের সাহায্যের 
জন্য দেখানে পৌছে গেলেন। তারপর রেপ্জমেশ্ট কমাগাব ওযাং ও আমি 
ছুটে ওখানে চলে গেলাম সেতু পার হযে আমাদের ছ্বিতীয বাঁইনীকে নিষে 
এবং শহরে ঢুকে পডলাম । 

ছু'ঘটার মধ্যেই শক্রপক্ষের ছুটো। বেজিমেন্্রের অর্ধেকের মতো। লোককে 
আমর! শেষ করে দিতে পারলাম । বাকীর1 রণে ভঙ্গ দিষে পালাতে লাগলো! । 
সন্ধ্যাব মধ্যেই গোটা শহরটি আমর! দখল কৰে নিলাম, সেতুটা পুবোপুবি 
আমাদের দখলে চলে এসেছে তখন । 

আমাদেব প্রধান কাজ হযে দাডালে। শক্রুপক্ষেব ষে কোনে প্রতি- 
আক্রমণকে পবাজিত কবা এৰং যে কোনো! মূলো সেতুটি আমাদের দখলে 
রাখা । আমরা জানতাম তাচিষেলুর কাছাকাছি শক্রদের ক'টি রেজমেন্ট 
রযেছে-_তাই একটা ব্যাটালিষনকে এ দিকে প্রহর দেওযার জন্য পাঠালাম । 
অন্য একটি ব্যাটালিষনকে পাঠানো হলো দক্ষিণ থেকে নদীব পূর্বতীর ধরে যে 
ছুটো শত্রুপক্ষের ব্রিগেড আমাদেব সঙ্গে পাল্লা দিযে গতকাল থেকে দ্রুত 
সেতুব দিকে আসছে তাদের আটকে রাখার জন্য। বাত দশটা নাগাদ 
আমর! শুনতে পেলাম আমাদের একটি অগ্রসর ব্যাটালিধন গুলবর্ষধ শুরু 
করেছে। শক্রতদের সঙ্গে ওদেব মোকাবেলা হযেছে ধবে নিষে আমৰা জোর 
লডাই-এর জন্য প্রস্তত হযে নিলাম । আমাদেব ব্যাটালিষন অবস্থান গ্রহণ 
করে নিলো--একটি অউধাজী দল পাঠানো হলো ব্যাপাবটাব খেঁজ নেওযাব 
জন্য। ওব! একজন আহত ঠৈনিককে ধরে নিযে এলো | দেখা গেলে। আহ্‌ ৩ 
সৈনিকটি আমাদেরই প্রথম লাল ডিভিশনেব তৃতীষ রেজিমেটের একজন 
কমরেড । আমব! খুঝতে পাবলাম প্রথম ডিউশন এসে পৌছে গেছে। 
আমব। সবাই ঠতবা হচ্ছিলাম ভীষণ একট। হিংস্র লডাই-এব জন্য--এধন সৰ 
কিছু জেনে সকলেই খুব শান্ত পেলে! আব চাবদকে আনন্দেব প্রচণ্ড কলবৰ 
সুরু হযে গেলে] । 

প্রথম লাল ডিভিশনের সঙ্ষে শত্রু দৈনযদের দেখা হুধ লুটিং সেতু থেকে কুডি 
মাইল দক্ষিণে একটাঞ্জাঘগায। উত্তর ও দক্ষিন এই ছু'দিক থেকে গাক্রমণেব 
মধ্যে পড়ে যাওষার ভধে শত্রুপক্ষের ব্রিগেড ছুটি ভধ পেষে হুযালিংপি৪"এর দিকে 
পালিয়ে গেছে। 


আমর। তখনই আম্মি চীফ-অফ-্টাফ লিউ পো-চেঙ এৰং জেনারেল নিয়ে 
জুং-চেন-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং তাদের শহরে স্বাগত জানিয়ে নিঙ্কে 
আসার জন্য লোক পাঠালাম । আমাদের সকলের পক্ষেই তা+ ছিলো! খুবই 
মধুর একটা পুনশ্সিলন উৎসব । 

গুরা যখন এসে পৌছলেন তখন প্রায় রাত ছুটো। তা সন্েও গুরা 
আমাদের ব্রিগেডের সৈন্যদের পরিদর্শন করতে জেদ ধরলেন । একটা লঠন 
নিয়ে ভাদের সঙ্গে চললাম। জেনারেল লিউ সব খুঁটিয়ে দেখছিলেন যেন 
পুরে! ব্রিগেডটিকে তিনি মনে গিঁথে নিতে চাইছেন। ফিরে আসার সময় 
মাঝ পথে থেমে তাতু নদীর প্রমত্ত জলরাশির দিকে তিনি অনেকক্ষণ তাকিয়ে 
রইলেন। কাঠের ওপর পা ঠুকতে ঠুকতে ফিস ফিস করে তিনি বসতে 
লাগলেন £ “লুটিং সেতু, প্তোমাকে পাবার জন্য প্রচুর রক্ত দিয়েছি আমরা, 
কিন্ত তোমাকে জয় করে তবে ছেড়েছি আমরা 1” 

শত্রুদের কাছ থেকে ধৃত দলিলের মধ্যে চিয়াং-এর জেনারেল লিউ উয়েন- 
হুই-এর একটি জরুরী বার্তা পাওয়া গেলো । তাতে লেখা রয়েছে : *্চুতে 
আর মাও সে-তুঙ দ্বিতীয় শী তা-কাই হতে যাচ্ছে! তাদের সামনে তাতু 
আর পেছনে রয়েছে সোনালি বালির নদী। তার! ৰোতলে বন্ধ মাছের 
মতে! আটকে পড়েছে । এই হচ্ছে লাল দস্থ্যদেের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলার 
সবচেয়ে চমৎকার সময়।” 

আমাদের সৈন্য বাহিনীর নেতাদের বন্দী করতে পারলে লি উয়েন-ুই 
পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছিংলা । আমাদের আম্মি চীফ-অফ-স্টাফ 
পরিহাস করে বললেন ঃ “শক্র আমাদের বেশ কদর দিয়ে থাকে দেখা 
যাচ্ছে। এই দেখুন, আমার মাথার দাম ধরেছে তার এক লক্ষ রূপোর 
ডলার !” 

আমাদের সৈম্দের তখন কী হাসি £ “আমর! শী তা-কাই এর অনুহ্যত 
পথ ধরেই এগিয়ে এসেছি-_কিন্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেনি । কমিউনিস্ট 
পার্টি ও চেরারম্যান মাওএর পরিচালিত গণফৌজ বলেই জয় আমাদের সম্ভবপর 
হয়েছে ।” ৃ 
পরের দিন জেনারেল লিন পিয়াও আমাদের- যূল বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে 
এসে পৌছলেন। গার উষ্ণ অভিনন্দন আমাদের বিপুল উৎসাহ জোগালো । 


৮৪ 


তারপর এলেন চেয়ারম্যান মাও, প্রধান সেনাপতি চুতে, ভাইস-চেয়ারম্যান 
চৌ এন-লাই ও অন্যান্য বাহিনী ও সংগঠনের নেতারা ৷ হাজার হাজার সৈন্য 
সারিবদ্ধভাবে লুটিং সেতু দিযে পার হয়ে গেলেন ৷ তাতু নদীর ছুর্লজ্ঘ্য বাধা 
আমর! অতিক্রম করে ফেললাম 1 

যে বাইশ জন বীর প্রথম সেতু অতিক্রম করেছিলেন সামরিক কমিটি 
তাদের বিরাট প্রশংসা করলেন । তদের ছুঃসাহসী অভিযান আমাদের 
সাম'রক বাহিনীর ইতিবৃত্তে গৌববময একটি অধ্যায সংযোজন করেছে। 


৩ 


বন্ফের পাহাড় পেল্সিয়ে 
কর্ণেল চিয়াং কুয়ো-ছুয়া 


১৯৩৫ এর গ্রী্মবালে ফা ফ্রণ্ট রেড আখি সেচুয়ান সিকাং সীমান্তে 
অবস্থিত তিষেনচুয়ান এবং লুসান জেলা ছুটি দখল করে নেষ। তিয়েন- 
চুয়ানে দিন তিনেক বিশ্রাম নেওয়ার পর, খাগ্য ও শীতের পোষাক আষাক 
যথাসস্ভব জোগাড্মশ্গ করে নিষে তারপরই আমাদের পথে অবস্থিত বরফাচ্ছাদিত 
বিরাট পবতদ'ণার অংশ চিযাণিন পর্বত অ্তিক্রুম করার জন্য আমরা প্রস্তুত 
হয়ে নিলাম। 

লালফোৌঁজের তৃতীয় বাহিনীর সরবরাহ বিভাগের প্রধান চৌম্ুচেং এর 
আর্দালি আমি এ সমযে। তাতু নদী পেরোবার সময়ই আমি অনুস্থ হয়ে 
পড়েছিলাম, আমার অন্থুখ তখন9 সারেনি। তিষেনচুয়ানে যখন পৌঁছলাম 
শরীরটা তখন বেশ খারাপ হয়ে পড়েছে । জ্বর হতো, মাথা ঘুরতো, বমি 
হতো, পেটের অন্খও ছিলো। ক'দিন ধরে এক টুকরো কিছু মুখে দিতে 
পারি নি। কিন্ত যখন দেখলাম বার্তাবাহকরা খুব ছোটাছুটি করছেন, 
বুঝলাম যাত্রা শুরু হওয়ার আর বেশী দেরী নেই। দীতে দাত চেপে আমার 
কাজকর্ষ করে যাচ্ছিলাম । 

সেনাবাহিনীর নান! দলকে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার বিজ্ঞপ্চি 
পৌছিয়ে দিয়ে এসে একদিন বিকালে টের পেলাম আমার কখনো শীত করছে 
আর কখনো আবার বেশ গরম লাগছে । মাথাটা বেশ ভারী লাগছিলো, সহা 
করতে না পেরে যে তক্তার ওপর ঘুমাতাম তাতে শুয়ে পড়লাম । কিছুক্ষণ 
পরে টের পেলাম কার একখানি উষ্ণ হাত আমার কপালে এবং তিনি আমার 
নাম ধরে ডাকছেন £ “চিয়াং কুয়ো-হয়া, চিয়াং কুয়ো-হুয়া-..” তাকিয়ে 
দেখলাম সরবরাহ বিভাগের প্রধান আমার কপালে হাত রেখে পাশেই বসে 
রয়েছেন, হাতে তার খাবারের পানর এবং উৎকণ্তিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে 
আছেন। ধীর কণ্ঠে আমার দিকে একটু ঝুকে তিনি আন্তে আস্তে বললেন £ 


৯১ 


“এটা খেষে নাও, ভূট্োর ছাতু দিষে কমরেডরা তোমার জন্ত তৈরী করে 
দিযেছেন।” 

আমি এমন অভিভূত হুষে পড়লাম যে আমার কান্না পেষে গেলো । উঠে 
ৰসাব চেষ্টা কবলাম সমস্ত শক্তি দিযে এবং খাবারের পাজ্জটা সরিষে দিষে 
বললামঃ “আমি খাবো না, আমি খেতে চাইনা । আপনি সরববাহু 
বিভাগেব প্রধান, আমি আপনাব আর্দালি, কিন্ত আমি তো আমার কোনো 
কাজই কবতে পারি নি, খাবো কেন ?” 

আমাব প্রধান 'একটু হাসলেন , বললেন, “এভাবে কথা৷ বলছো৷ কেনো ? 
তুমি যখন স্থস্থ ছিলে তখন তো তুমি তোমাব যথাসাধ্য কবেছো আমায় জন্ত । 
এখন তুম অন্থুম্থ, তোমার যত্ব নেওয়াই তো! আমার কর্তব্য। না খেছে তো 
চলবে না। আমাদের তো এগিষে চলতেই হবে, চতুর্ব বাহিনীর সঙ্গে 
মিলিত হওয়ার জন্ত আমাদের চিষাচিন,পর্বত পার হতে হবে যে।* 

কঙজতাষ তখন মন আমার ভবে উঠেছে, চোখে জল জমছে। ভার 
হাত থেকে খাবাবের বাটিটি নিষে মণ্ডটি খেষে নিলাম । বেশ শাস্তি পেলাম 
এবং আরাম বোধ কবলাম। মনেও বেশ জোব পেলাম। প্রধান 
আমাকে নানা সাস্বনা দিষে আমাকে ঘুম পাঁড়িযে ধীরে ধীবে চলে 
গেলেন । 

ছটফট করে তন্দ্রায জাগরণে বাত কাটাতে কাটাতে শুনলাম আমার 
প্রধান আর ভীফ এযাকাউটেন্ট আলাপ কবছেন অস্থস্থ কমবেডদের সঙ্গে নিষে 
যাওয়া সম্ভব হবে কিনা আর তা সম্ভব না হলে ওদেব জন্য কী ব্যবস্থা কবা 
যাষ সেই বিষয় নিষে। আমার কথাও উঠলে! | আমাব বুকট যেন হিম হযে 
যাচ্ছিলো--আমাব অবস্থাব কথা ভেবে। আমার অতীতের কথা সৰ মনে 
পড়তে লাগলে ৷ পনর বছর বযসে লালফৌজে যোগ দিয়েছি আর পার্টিব 
রক্ষণাবেক্ষণেই বডে। হযে উঠেছি । সেনাবাহিনীতে যোগ দেওষার দিন 
থেকেই পার্টি আমাদের শিক্ষা দিযে আসছে যে পৃথিবীতে এমন কোনো 
অন্থবিধাই নেই একজন কমিউনিস্ট যা জধ করে নিতে পারেন না। আর 
আমি কিনা আজ একী তুচ্ছ অন্থখের কাছে কাবু হযে যাচ্ছি? কৌনো 
মতেই তা হতে দেবো না! আমি পেছনে থেকে যাবো না। যতক্ষণ প্রাণ 
আছে লালফৌজের সঙ্গেই থাকবে৷ ৷ 
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সারা রাত খুমোতে পারলাম না, বার বার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে 
লাগলাম । 

পরদিন খুব ভোরে সৈন্যরা রওয়ানা হওয়ার আগেই সরবরাহ বিভাগের 
প্রধান আমার কাছে এলেন। দরদভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্েস 
করলেন আমি ভালো আছি কিনা । আমি পায়ে ভর দিয়ে দাড়িয়ে সোজা 
ভার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম £ “কমরেড প্রধান, আপনারা আমাকে 
ফেলে যাবেন না । আমি ফৌজের সঙ্গেই যেতে চাই |” 

তিনি বোঝানোর স্থরে বলতে লাগলেন £ «দেখো, তুমি স্বস্থ হয়ে 
ওঠোনি এখনও। ফৌজের সঙ্গে চলা তোমার পক্ষে অন্থবিধাজনক হবে। 
তুমি ৰরং এখানে কদিন থেকে বিশ্রাম নাও। শরীর সুস্থ হওয়ার পর তুষি 
আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিতে পারবে 1” 

আমি তখন অস্থির হয়ে উঠেছি। একথা শুনে তার জামা আকড়ে ধরলাম, 
বললাস-_-“মামি পার্টিকে ছেভে থাকতে পারবো না, ফৌজকে ছেড়ে থাকা 
আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ফৌজের সঙ্গেই যাবো। মরতেই যদি হয়, 
আমি ফৌজের সঙ্গে থেকেই মরতে চাই !” 

আমি যে কতোখানি দৃঢপ্রতিজ্ঞ তা” বুঝতে পেরে সরবরাহ বিভাগের 
প্রধান আর কোনো আপত্তি করলেন না। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে 
ম্েহভরে বললেন £ “ঠিক আছে, তোমার অন্থরোধ রাখছি। তুমি ফৌজের 
সঙ্গেই যাবে। তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে আমার খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে 
দাও। তোমার রাইফেলটি আমাকে দিয়ে দাও, আমি তা বয়ে নিয়ে 
যাবো ।” 

রওয়ানা হয়ে পডলাম। একটা লাঠি নিয়ে সেনাদলের সঙ্গেই হাটতে 
সরু করলাম। তিন দিন পর আমর! চিয়াচিন পর্বতের পাদদেশে এসে 
পৌছলাম। 

পরদিন খুব ভোরেই বিউগল বেজে উঠলো । সেনাদল পাহাড়ের দিকে 
যাত্রা শুরু করলো। লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে লোকজনের! বরফের মধ্য দিয়ে 
ছাগল-চলার-সরু-পথ-ধরে পা টিপে টিপে এগোতে লাগলেন । খানিকক্ষণ 
বাদেই সর্ব উঠলো । নীচ থেকে পর্বতের চূড়া রোদে ঝিকঝিক করছে দেখতে 
পেলাম। আর দেখলাম আকাশের দিকে একে বেঁকে আমাদের সৈম্তদল 
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একট। বিরাট দীর্ঘধদেহী ড্রাগনের মতো এগিয়ে চলেছে । আমরা যখন 
রওয়ানা দিই তখন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, রাস্তা তখনও অনেকটা সমতল, আমার 
বেশ ভালোই লাগছিলে। ৷ কিন্তু যতো! সময় কাটতে লাগলো আমার অবস্থ! 
ততোই সঙ্গীন হয়ে পড়তে লাগলো । কিছু দূর গিয়ে আমার পেট নামলো, 
খানিকটা জিরিয়ে নিতে হলো । ক্রমেই আমি পেছনে পড়ে যেতে লাগলাম । 
দাতে দাত চেপে আমি খু'ডিয়ে খুঁড়িয়ে চললাম । বিরাট একটা পাইন গাছের 
কাছে এসে বুঝলাম আমার মাথা ঘুরছে-_ আর এক ইঞ্চিও এগোনোর শক্তি 
ছিলে! না। বসে পডলাম। আমাদের দলের তরুণ ভারবাহী লি চিউ-লেঙ 
তার কাধের দুটো ঝোলানো! বোঝা নিয়ে আমার কাছে এসে দাড়ালো । 
আমার দু'জনে সব সময় ঠাট্র। তামাসা করতাম। আমার দশা দেখে সে 
বললো ₹ *চিয়াং কুয়ো।-হুয়, কেমন লাগছে এখন ? আসো না, বাজী রেখে 
চলা যাক! চলো! পাহাডটা পার হলেই তো চতুর্থ বাহিনীর কমরেডদের 
সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যাবে।” 

আমার ভীষণ খারাপ লাগছিলো । কে এশিযে চলতে চায় না বলুন 
তো? কিন্ত আমার পা যে চলছে না। পা দুটো একটু নড়াতেই পারছি 
না। নিজেকে ভরসা দিষে বললাম £ চলো না, সে কী হবে? আমাদের 
ইউনিটের প্রায় সবাই তো৷ এগিয়ে গেছেন 1” 

লাঠিতে ভর দিয়ে প্রাণপণে দ্াডাতে চেষ্টা করলাম-_কিন্তু তক্ষণি ধপাস 
করে বসে পড়লাম। তাকিয়ে দেখলাম আমি অল্প পথই এগোতে পেরেছি 
এই খাড়া পথের | হায়রে, এই কিহাল হবে আমার? আমি তখন উত্তয়- 
সংকটে পড়েছি । আমাদের বাহিনীর অখরক্ষী বৃদ্ধ ওয়াং তার খচ্চরটি নিয়ে 
আমার সামনে এলেন । চেয়েই চিনলাম এটা আমার প্রধানেরই খচ্চর। 

বৃদ্ধ ওয়াং বললেন £ “খচ্চরের পিঠে উঠে পড়ে! ! এখানকার রাস্তা তো 
বেশ সমানই দেখ! যাচ্ছে৷” 

আমি ঘিধাগ্রস্ত তখন, কোনে। জবাব দিলাম না। সত্যি কথ! বদতে কি 
খচ্চরের পিঠে চেপে বসার জন্য ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিলো । কিন্তু আমি চড়তে 
যাবো কোন আকেলে? আমার সঙ্গে তে! কিছুই নেই। সরবরাহ বিভাগের 
প্রধান আমার রাইফেলটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন-__-তিনি নিশ্চয়ই ভীষণ ক্রাস্ত হয়ে 
পড়েছেন । কথ! ছিলে! আমি তার যত্ব নেবো, এখন উল্টো তিনিই আমার 


যত্ব নিচ্ছেন ! খচ্চরটির দিকে তাকালাম, তারপর বুদ্ধ ওয়াং এর দিকে 
তাকিয়ে রইলাষ অনেকক্ষণ ধরে, একটি কথাও বলতে পারছিলাম না । 

বৃদ্ধ ওয়া আমার মনোগত ইচ্ছাটি আচ করতে পেরেছেন মনে হলো । 
তিনি পীড়াপীড়ি করলেন £ «শোনো বাছা, সরবরাহ বিভাগের প্রধানের 
আদেশেই আমি খচ্চরটিকে নিয়ে এসেছি। তাড়াতাড়ি চেপে বসো তো। 
পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পর তোমার ভালোই লাগবে মনে হয়৷ 
চতুর্থ সেনাবাহিনী ওপারে আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। সেখানে নিশ্চয়ই 
একটা হাসপাতাল রয়েছে ।” 

আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলে! ৷ বুদ্ধ ওয়াং আমাকে 
সাহায্য করে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে দিলেন এবং আমরা পাহাড় বেয়ে উঠতে 
লাগলাম । 

যতো উপরে উঠছি রাস্তা ততোই সংকীর্ণ হয়ে আসছে । আর খাড়াই 
বাড়ছে । বাতাস হালকা হযে উঠছে । খচ্চরে চডা এমন একটা পথে রীতিতে 
বিপজ্জনক । আমি মেমে পড়লাম এবং খচ্চরটির লেজ ধরে ধরে এগোতে 
চেষ্টা করতে লাগলাম । পথটা এগিয়ে চলেছে নিস্তব্ধ বরফাচ্ছাদিত বৃক্ষশূন্য 
এলাকার মধ্য দিয়ে। আরে কিছু কমরেডও আমার মতো অস্থস্থ ভয়ো 
পড়েছিলেন । তারাও দাতে দাত চেপে পাহাড় বেয়ে উঠছিলেন। সামনের 
কমরেডদের পেছনে পেছনে । বেলা এগারোটা নাগাদ পর্বতশিখরের ছু, 
মাইলের মধ্যে এসে পড়লাম । ৰিউগল বাজিয়ে সবাইকে খানিকক্ষণ জিরিয়ে 
নিতে বলা হলো। অনেকে ছুটে গিয়ে জলের ডোবা থেক জল খেতে 
লাগলেন-+'অন্যরা তাদের খাবার বের করে খেতে বসলেন। খেয়ে দেয়ে 
পাহাড় পেরোবার শেষ চেষ্টা করা হবে। 

পাহাড়ের এই অংশটুকু যদিও খুব দীর্ঘ নয় কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপে শরীরের 
সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছিলো! । আমার শরীরটা একেবারে ছূর্বল হয়ে 
পড়েছে-_অনেকক্ষণ হয় কিছুই খাই নি। হঠাৎ বাতাস ভীষণ রকম হালকা 
হয়ে পড়লো । পর্বতশিখর তখনে। প্রায় ছু'শো গজ দূরে । শ্বাস গিতে 
খুবই কষ্ট হচ্ছিলো । মাথা ঘুরছে, চোখ ঝাপস হয়ে আসছে -এগোনোর 
তো কথাই উঠে না আমি দাড়াতেই পারছিলাম নাঁ। নিজেকে বললাম £ 
“এবার সব শেষ হয়ে গেছে ।” কিন্তু তখনই ভাবলাম : দপর্বতের চূড়ার 
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কাছে এসে এভাবে হেরে যাবো 1? এখন দমে গেলে, পড়ে গেলে চলবে না--. 
তাহলে কিন্ত সবই শেষ হয়ে যাবে ।” 

প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে দী করিষে রাখলাম। এভাবে যখন মরণপণ 
চেষ্টা করছি ভাগ্যক্রমে সিগন্যাল বাহিনীর কমরেডরা এসে আমাকে সাহায্য 
করলেন। ঠিক এমন সমষে পেছনে একটা শব্ধ ও চীৎকার শুনে ফিরে 
তাকিয়ে দেখি আমাদের একজন ভারবাহী কমরেড পা পিছলে তার বোবা 
সহ পাহাডের গায়ে ঢলে পড়ে গেছেন । বুঝতে পারলাম আমাদের তরুণ 
কমরেড লি চিউ-শেং ছাড। এই কমরেড আর কেউ নন। এই তো খানিক 
আগে সে আমাকে হাসি পরিহাস করে প্রতিযোগিতায নামতে বলেছিলো ! 
আশে পাশে সকল কমরেডের চোখ জলে ভরে উঠলো । আমার বুকটা 
ছিডে যেতে লাগলো । আরেকজন ঘনিষ্ঠ কমরেডকে হারালাম 
আমরা । 

কী ঘটেছে জানত্তে পেরে সরবরাহ বিভাগের প্রধান তাডাতাডি করে 
সেখানে এলেন এৰং জলভরা চোখে লি চিউ-শেংএর দেহটিকে কবর দিলেন । 
লি চিউ-শেং এর কাধে যে ছুটে! বোঝা ছিলো! সেই ছুটো নিজের কাধে ঝুলিষে 
নিয়ে তিনি আমার কাছে এলেন এবং এক হাতে আমাকে ধরে আমার সঙ্গেই 
হাটতে লাগলেন । 

হঠাৎ একটা দমক! বাতাস শুরু হলো । কালে! মেঘে কুর্ঘ ঢাকা পড়ে 
গেলো? চারদিক অন্ধকার হযে উঠলো । শিলাবৃষ্টি শুরু হলো। ঝড 
বাডতে লাগলে! আর আলুর মতো! বড়ে! বডো শিল! তখন আমাদের ওপর 
পডতে লাগলে। । লোকজনেরা থাল৷ দিয়ে মাথা ঢেকে নিলেন বা মাথাষ 
কম্বল চাপিয়ে দিলেন । আমি দুখানি ভেডার চামড়ার একখানি আমার 
প্রধানকে দিলাম আর অন্যখানি দিয়ে আমার মাথা ঢেকে নিলাম। 

খানিকক্ষণ পরে ঝড থামলো । সারা পথে এক মান্ষ সমান উঁচু বরফের 
ত্ুপ জমে গেলো-_তার মধ্য দিয়েই আমাদের চলতে হচ্ছিলো । পথের দুধারে 
অনেক কমরেড চিরদিনের মতো পড়ে রইলেন ৷ মাতৃভূমির জনগণের সুন্দর 
ভবিস্ততের জন্য শেষ খটঁহূর্ত পর্বস্ত তারা লডাই করে গেছেন। ব্রফ-ঢাকা সেই 
পাহাড়ে চিরকালের মতো তাঁর! ঘুমিয়ে রইলেন ৷ “মাতৃভূমির বীর সস্তানের। 
চিরকাল অময় হয়েই থাকবেন ।» 


ত 


আমার বিভাগীয় প্রধান ক1ধে সেই বোঝ] নিয়ে এক হাতে আমাকে ধরে 
ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন চূড়ায় ওঠার শেষ পথটুকু ধরে । 

আমায় বলছিলেন : “বুঝলে হে, বিপ্লব করা সহজকর্ষ নয়। পথের 
পাশে এই যে সব কমরেড চিরনিষ্্ায় শুয়ে রয়েছেন তারাও কি বিপ্রবেরই 
বীর নন?” 

দেখতে পাচ্ছিলাম কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠন্ছলো । 
আমার হাতেও তাঁর কয়েক ফোটা উষ্ণ চোখের জল পড়লো । 

তিনি বলে চললেন £ “আমরা তো এখনো বেঁচে আছ। আমাদের 
চেষ্টার ত্রুটি করলে চলবে না। শহীদদের দায়িত্ব আমাদেরই বহন করে নিয়ে 
যেতে হবে, সংগ্রাম চালিয়েই যেতে হবে।” 

তার কথা শুনতে শুনতে আমার কণরুদ্ধ হয়ে আসছিলো । যদিও বেশ 
ক'দিন খাইনি, অ্থখে বিস্বখে জর্জরিত-_-তবু তো আমি একজন কমিউনিস্ট ! 
বয়স আমার অল্প। যতক্ষণ এক বিন্দু প্রাণ আছে, পাহাড় পার হওয়ার চেষ্টা 
আমাকে করে যেতেই হবে। দাতে দাত চেপে অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় 
পৌছেই গেলাম । 

সরবরাহ বিভাগের প্রধান এবার প্রাণ ভরে হেসে উঠলেন । “হাঃ! হাঃ! 
চিনাচিন পাহাড় যতোই উচু হোক, আমাদের বীরদের দুচতার কাছে হার 
তাকে মানতেই হবে। তাহলে, চিন্নাং কুয়ো-হুয়া, জিতে গেলে তো! তুমি . 
চূড়া পর্যস্ত উঠে এলে তো! !” 

নিশ্চয়ই চূড়া পর্বস্ত আসতে পারায় আমার ভীষণ আনন্দ হলো । কিন্ত 
দম প্রায় ফুরিয়ে আসছিলো! । চারদিকে শুধু রফ আর বরফ! পাথর দিয়ে 
তৈরী টেবিল সমান উচু একটা জায়গা মতো! দেখা যাচ্ছিলো--ভাবলাম ওখানে 
একটু বিশ্রাম নেবো । আমি প্রায় বসতে যাচ্ছি হঠাৎ কে যেন আমাকে পেছন 
থেকে ধাকা দিলো । আমি হড়কাতে হড়কাতভে তিরিশ চল্লিশ পা এগিয়ে 
গেলাম। যখন থামলাম, ফিরে দেখি আমার প্রধানই আমাকে এভাবে ধাকা 
দিয়েছেন । 

হেসে বললেন : “ওখানে বসে জিরিয়ে নিতে পারো৷। পর্বতের চূড়ায় 
তোমাকে জিরিয়ে নিতে দেবো না।” 

কথ। ক'টি ৰলে তিনি অন্যদের দিকে নজর দিতে লাগলেন । 


রণ মা. 


পর্বতের চূড়ায় এভাবে বসে পড়ার অর্থই ছিলো! মৃত্যু । আমি কৃতজ তাভরে 
ভার চলে যাওয়।৷ পথের দিকে চেয়ে রইলাম । তার পর একটা পাথরের গানে 
হেলান দিয়ে জিরোতে লাগলাম। মুখে এক মুঠো বরফ পুরে দিয়ে আমার 
বেশ ভালোই লাগছিলো ৷ পাহাড় জুড়ে কুয়াশার মতে। জমেছে । হৃর্ধের 
আলোয় পাহাডের চূড়া ঝকমক করছে । আমি উঠে দ্রাডালাম এবং লাঠিতে 
ভর দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলাম, বরফে-ঢাকা উচু পাহাড ক্রমেই 
পেছনে পঞ্তে যেতে লাগলো ! 


নদে 


লালফৌজের সৈনিকের সেই টুপিটি ! 


মেজর ওয়াং তে-চিঙ 


লালফৌজে আমার যোগ দেওয়ার দ্বিতীয় বছরেই জাপানী আক্রমণের 
'বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধ শুরু হলো । শানসি প্রদেশ রক্ষা করার এবং শক্রকে 
প্রতিরোধ করে সারাদেশের প্রতিরোধের যুদ্ধকে সংহত করার উদ্দেশ্তে একশ 
বিশ নধর ডিউখনের তিনশ আটান্ন নগ্ধর ত্রিগেডের সৈনিক হিদাবে আমরা 
উত্তর শানসির কুয়ো শিয়েন, শিন শিয়েন এবং নিংউর পার্বতী তাইম্বআন 
আক্রমণকারী জাপানী শক্রসৈগ্ভের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আমাদের সহযোগী সৈন্তদের 
সাহায্য করার কাজে তখন লিপ্ত। 

অক্টোবরের শেষের দিকে আমরা ওয়েইটক্থনের 'কাছাকাছি এসে গেছি। 
শিংকৌ এবং অন্তান্য জেলায় আক্রমণকারী জাপানীদের এটিই ছিলো প্রধান 
সরবরাহ কেন্দ্র। একটি অগ্ধকার রাতে পথ হাতড়ে হাতড়ে আমরা একটা 
গ্রামের দ্বিকে চলেছি দক্ষিণ দিকের একট! সরু রাস্তা ধরে। এটিই ছিলো 
শত্রুদের সঙ্গে আমার প্রথম মোকাবেলার আয়োজন । ভীষণ উত্তেজিত বোধ 
করছিলাম। কিভাবে কী করতে হয় কিছুই ভালো জানিনা তখনো । 
আমাদের স্কোয়াড লীডার হু তুং-শেউ আমাকে বলে দিয়েছিলেন তাঁর পেছনে 
পেছনে চলার জন্য । তিনি ছিলেন পুরনো! যোদ্ধা, লং মার্চেও তিনি যোগ 
দিয়েছিলেন, সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতো । 

“রাট-টাট--টাট !” শক্রর মেশিনগান থেকে কয়েক ঝাঁক গুলি 
একেবারে আমাদের পাশ দিয়ে উড়ে গেলৌ। আগ্তনের ঝলকে আমাদের 
সামনে একটা দেয়ালের কোণ দেখতে পেলাম । নিজে তার আড়ালে না 
ঢুকে, স্কোয়াড লীডার আমাকেই সেখানে ঠেলে দিলেন। নিজে দেয়ালের 
একেৰারে গ! ঘেষে ধাড়িয়ে রইলেন আমার পাশেই । শক্ররা মেশিনগান 
থেকে অবিরাম গুলি ছুড়েই চলেছিলো আমাদের লক্ষ্য করে। গুলিগুলো প্রায় 
আমাদের আন্তিন ছুয়ে ছুয়ে যাচ্ছিলো । 


নি 


স্কোয়াড লীভার শক্রকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ণ করেই চলছিলেন। উদ্দেশ 
ছিলো-_যথাসম্ভব ওদের গোলা-গুলি খরচ করিষে দেওযা । ভোর হয়ে এলে 
শত্রুপক্ষের মেশিনগান শাস্ত হলো । হঠাৎ স্কোযাড লীভার আমাকে বললেন £ 
ক্ষুদে ওষাং ভাই। শক্রকে আক্রমণ করার জন্য তৈরী হও 1” আমাকে 
এইটুকু বলেই আমার জবাবের জন্য কোনে] অপেক্ষা না করেই তি'ন লাফিষে 
এগিষে গেলেন সামনের দিকে । আমিও চললাম তার সঙ্গে সঙ্গে । শত্রর 
মেশিনগানের কাছাকাছি এসে গেছি-_এমন সময শুনতে পেলাম তিনি 
চীৎকার করে বলছেন £ “লাগাও গুলি” আর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুটো কান- 
ফাটানো শব হলো। মুহূর্ত মধ্যে দেখলাম সেই ধেযার কুগুলীর আডাল 
থেকে আমরা শক্রর একেবারে ঘাডে এসে পড়েছি । শক্রসৈন্তদের একজনকে 
কাবু করে নিয়ে স্কোয়াড লীডার মেশিনগানটি হপগ্তগত করে ফেলেছেন । বিরাট 
করে একটা হ্যাচকা টান দিষে মেশিনগানটিকে টেনে নিষে এসেছেন তার 
কাছে। তারপর সৈন্যটিকে কষে জব্বর এমন ছু" একটা লাখি দিষেছেন যে 
লোকটা যন্ত্রণাঘ একটা চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পডে গেছে । ঠিক এই 
সমযেই বা-পাশ থেকে কারা গুলি ছুডেছে আর তা এসে স্কোযাড লীডারের 
গ।য়ে পড়েছে । মেশিনগানটা কিন্তু তখনও তিনি আকভে রযেছেন। ভীষণ 
ভধ পেষে আমি তাডাতাডি তার কাছে ছুটে গেলাম তকে তুলে ধরার জন্য 
আর আমার শরীর দিষে তাকে আডালে রাখার জন্য । কী করবো! ভেবে 
পাচ্ছিলাম না (এর মাঝে অবশ্ত আমাদের সৈন্যরা সবাই গ্রামে ঢুকে 
পড়েছে )। কিছুক্ষণ পরে তিনি তার মাথাটা খানিক তুলে বললেন £ 
“ভাই ওয়াং, ভয পেযো না ” তার মুখে মৃহু হাসির রেখ! দেখা! গেলে! । 
তার সমস্ত শক্তি দিযে তিনি একটি পুরনো ছেড। টুপি পকেট থেকে বের করে 
আমার হাত্তে রাখলেন । কিছু একটা বলতে চাইলেন কিন্তু তার সমস্ত 
চেষ্ট। সত্বেও কী বলতে চাইলেন তা ভালে শোনা গেলো না। আমি অবশ্য 
তিনি কী বলতে চেয়েছেন তা বুঝলাম ! 

&্র টুপিটি সম্পর্কে আমাদের কাছে গল্প বলা স্কোযাড লীভার হু তুং-শেঙ- 
এব রীতিমতো একট! অভ্যাস হযে দাডিষেছিলে। । 

লং মার্চের সময যোল বছর বষসে নৃতন সৈন্য হিসাবে কিনি লালফৌজে 
যোগ দেন. এ সময় একখানি গামছা দিষে তিনি নিজের মাথ! বেঁধে 
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রাখতেন | পুরনে। কমরেডর] যে চমৎকার আচ্ছাদনী-বিশিষ্ট ও লাল তারা 
খচিত ফৌজী-টুপি পরে থ'কতেন তা পরার তীর ভীষণ সখ ছিলো । তর 
মনে হতো! লালফৌজের একজন সৈনিক হিসাবে এ রকম একটা টুপি পরা তর 
নিতাস্ত হক দাবী । টুপিই যদি না থাকলে! তবে সে আবার একজন লালফৌজের 
সৈনিক না কি! এ নিয়ে লং মার্চের সময় রাজনৈতিক শিক্ষাদাতাকে তিনি সব 
সময় জালাতন করতেন | খযনে অনেক বড়ো হলেও আর শরীর প্রায়ই খারাপ 
থাকলেও রাজনৈ তিক শিক্ষাদা তার বাবহারটা ছিলো খুবই অমায়িক । এই ক্ষুদে 
যোদ্ধাটিকে তিনি আপন সন্ভান হিসাবেই গণ্য করতেন এবং যখনই ওয়াং 
তাঁকে টুপির কথা মনে করিয়ে দিতেন --তখনই তিন হেসে বলতেন এরপরে 
একট! ট্ুপির ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয়ই তাকে করে দেবেন। "দলে কথা 
রাখ! তার পক্ষে সম্ভব হতো না কারণ টুপির কথ! ছেড়েই দিন--এ 
সময় সাধারণ বাডউত কাঁপডেরই তখন ভীষণ টানাটানি লালফৌজের 
চলছে! 

লালফৌজ তখন অবিরাম মার্চ করে চলেছে । খাবারের অভাব ছিলো, 
অনেকের শরীর স্থাস্থাও ভালে চল ছলো! না, কিন্তু অযানের আর বিরাম 
ছিল না । একদিন আরো একটা বরফাচ্ছাদিত পাহাড অতিক্রম করার 
সময় হু তু-শে্ টের পেলেন যে তিনি আর একপাও চলতে পারছেন না । 
দু'দিন তার কিচ্ছু খাওয়া হয়নি, ক্ষুধায় একেবারে কাহিল হয়ে পডেছেন ॥ 
জুতো জোড। ছিড়ে একাকার হয়ে গেছে, পা ছুটো ফুলে উঠেছে । বরফের 
ওপর বসে সামনের আকাশ-ছোয়া পর্বত শিখরের দিকে তাকিয়ে তাঁর সমস্ত 
শক্তি যেন লোপ পেয়ে গেলো, তিনি তখন উঠে দাডাতেই পারছিলেন 
না। বুঝতে পারলেন তাঁর প্রাণশ'ক্তি শেষ হয়ে আসছে, তার চোখ দেয়ে 
তখন জল পড়ছে। 

এমন সময়ে তার রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা সেখানে এসে পড়লেন। গত 
ক'দিনে তিনি অনেক বুড়িয়ে গেছেন, মুখ চোখ শুকয়ে গেছে, গাল ভেঙ্গে 
চোয়ালের হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে, সার! মুখে খোচা খোচা দাড়ি। শুকনো 
মুখ, শরীর একেবারে জীর্ণশীর্ন। হাটার সময় কষ্ট করে পা টেনে টেনে তাকে 
চলতে হচ্ছিলো । এমনিতে তিনি ছিলেন রোগা পাতলা লোক, এখন ষে 
তিনি খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন ত! একেবারে স্পট । কিন্তু সব সময়ের 
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মতোই তিনি শাস্ত সৌম্য ছিলেন, এবং ক্লান্তির কোনো! বথা৷ তার মুখে শোনা, 
যেতো না। তিনি হু তুংশেঙ এর কাছে এসে দাডালেন । 

"কি হে, তুমি নাকি। কাদছে। কেনো ? 

«শিক্ষক মশাই, আমার ভীষণ ক্ষিধে পেষেছে, আমি আর চলতেই 
পারছি না ।” 

হু-র পাশে তিনি বসে পডলেন এবং হু-ব প! ছুখানি ভালো করে মালিশ 
করে দিলেন। তারপর তাঁর পকেট হাতডে গরুর মাংসের সেদ্ধ করা শেষ 
টুকরোটি বের করে তা হু-কে দিলেন। হু প্রথমে তা নিতে অন্বীকার' 
করলেন কারণ জানতেন গত ছু'দিন রাজনৈতিক এই শিক্ষাদাতার কিছুই 
খাওযা হযনি। কিন্তু অনেক পীডাপীডির পর ত৷ হুকে গ্রহণ করতেই হলো । 
হুর সার! অন্তর শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধায কৃতজ্ঞতা ভবে উঠলো ৷ 

মাংসের টুকরোটি চিবোতে চিবোতে হু মান্টাবমশাই-এর কথ। শুনছিলেন । 
তিনি বলছিলেন এভাবে বসে পড়তে নেই, এভাবে বসে পডলে আর ওঠাব 
শক্তি থাকে না, শেষ হযে যেতে হয। বিপ্লব তে। সহজ কর্ম নয, আমবা 
লডছি গোটা চীনেব জনগণেব জন্য তাই প্রাণপণে আমাদেব কর্তব্য কৰে 
যেতেই হবে। 

হু তুং-শেউ-এর খুব ভালো! লাগছিলো, তার দেহে:ও যেন বল ফিবে 
এলো । রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা তাকে ধবে দাড করিষে দিলেন এবং তাকে 
সঙ্গে করে নিষে চলতে লাগলেন । 

পরদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সমযে বিরাট এক তুষাব ঝড উঠলো । হু তুং- 
শে প্রাণপণে পা টেনে টেনে, কষ্ট কবে এক পা এক পা করে এগোচ্ছিলেন 
সেই বরফের মধ্য দিষে। শ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছিলো । তাব শুষে পড়াব ও 
একটু জিরিষে নেওযার ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিলো । কিন্ত শিক্ষক মশাষের কথা 
মনে পডায তা করলেন না । দেখতে পেলেন তাৰ সামনেই একজন কমরেড 
বরফের ওপর অসাড হযে শুষে রযেছেন। কাছে এসে দেখেন তার 
রাজনৈতিক শিক্ষাদাতাই এভাবে পডে রয়েছেন । ভীষণ বিচলিত হষে 
হু তুং-শেঙ তাঁব কাছে ছুটে গেলেন ৷ মাত্র কিছুক্ষণ হয শিক্ষাদাত। এভাবে 
ঢলে পডেছেন। তাকে বরফের মতো! সাদা আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো ৷ 
তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময হযে আসছে বোঝা যাচ্ছিলো । 
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রাজনৈতিক শিক্ষাদদাতা কে চিনতে পারলেন এবং জড়িত অম্পন্ট কণ্ে 
বললেন £ “আমার কথা ভেবে! না $ "*এশিয়ে যাও, ' অন্দের পেছনে পড়ে 
যেও না...” 

হু তুং-শ্রেঙ হাটু গেড়ে তার পাশে বসলেন নিঃশবে। তিনি তাঁর টুপিটি 
খুলে ছর হাতে দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন : পতুং-শেও, এই লালফৌজের টুপিটি 
***তুমি নাও -:” 

ছর জুতো জোড়ার জীর্পদশা লক্ষ্য করে তিনি তার পায়ের দিকে 
দেখালেন । তার জুতো৷ জোড়া তখনো বেশ ভালে। রয়েছে__-অনেক কষ্টে 
হাঁপাতে হাপাতে বললেন £ “আমার''জুতো-"তুমি পরে নাও; আমার 
তে সব শেষ.” 

এই শেষ কথাগুলো তুং-শেউ-এর একেবারে মর্মভেদ করে গেলো । অনেক 
কষ্টে নিজেকে তিনি সংযত করে রাখলেন, চোখের জল আটকে রাখতে চেষ্টা 
করলেন । ।৩নি এ টুপি ও জুতো কোনোটাই গ্রহণ করতে পারলেন না। 
দরকার তার যতোই থাক? কী করে তিনি তীর শিক্ষাদাতা, নেতা ও 
কমরেডের জুতো খুলে নেবেন? জুতো! নেবেন না টের পেয়ে রাজনৈতিক 
শিক্ষাদাত1 বললেন £ “তা হলে এগোও,*" এপিয়ে---যাও 1” একটি কথাই 
শুধু তিনি বলতে পারলেন । কথাগুলে! আদেশের মতে! শোনালো । কণ্ঠ 
তার রুদ্ধ হয়ে আসছিলো, তারপর একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেলে! চিরদিনের 
মতো । 

বাতাসে তখন ঝড়ের দমকা, বরফ জমে শক্ত হয়ে উঠছে! আচ্ছন্নতার 
ঘোর কাটলে হু তুং-শেঙ দেখলেন তার শিক্ষাদাতার দেহ হিম্শীত্ল আর শক্ত 
হয়ে গেছে। একমাত্র তখনই তিনি পরক্কার বুঝতে পারলেন তার শিক্ষা- 
দাতার “এগিয়ে যাও 1” এই কথাগুলোর পুরো তাৎপর্য । ঝট করে দাড়িয়ে 
উঠলেন ভু, পথের পাশের একটা ঝোপের থেকে কিছু ডালপাল৷ ভেঙ্গে এনে 
শিক্ষাদাতার মরদেহের ওপর বিছিয়ে দিলেন। তারপর টুপিটি মাথায় পরে 
নিলেন এবং সযত্বে তার শিক্ষাদাতার পা থেকে কাপড়ের জুতো! 'জোড়া খুলে 
নিজে পরলেন এবং দৃুটপদে সেই মাতাল হাওয়া আর বরফের বাধা ভেঙ্গে 
এীয়ে চললেন । সকার চোখ দিয়ে তখন দরদর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে-_ 
পাহাড়ী বর্ণ থেকে ঝরে-পড়া জলধারার মতো ! 
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জীবনে এ প্রথম হু তুং শেঙ পুরোদস্তর লালফোৌজী টুপিটি পরেছিলেন-_. 
আর আজ এই মাত্র তা আমার হাতে সমর্পণ করে গেলেন। 


সী ৬ গ 


আমার হাতে টুপিটি সমর্পণ করে স্কোযাড লীভার হু তুং-শেঙ শাস্তভাবে 
চিরনিদ্রয ঢলে পডলেন । বেশী কথ! বলে যেতে পারেন নি, আমি কিন্তু তার 
সব কথাই বুঝতে পেবেছি। একাধিকবার ট্রপিটি আমি দেখেছ এবং আর 
ইতিহাস শুনেছি। লালফৌজ যখন অইম সেনাবাহিনীতে পরিণত হলো 
এবং আমাদের নেতত্ব জাপানী আক্রমণকারীদেব বিরুদ্ধে প্রতরোধেব 
সংহতির স্বার্থে লালফৌজকে এ টুপি পরা বন্ধ করার অচ্রোধ জানিষে 
কুষো মনটাং টুপি পরার আহ্বান জানালেন--তখন তার সে কী আফশোষ। 
তিনি অবশ্ঠ নেতৃত্বের আদেশ শিরোধার্ধ কবেছিলেন--কিন্ত ভিতরে উতবে 
গুমরে মরছিলেন। ওষেল পেপার দিষে ট্রপিটিকে যত্বে মুডে নিষে তার 
বালিশের মধ্যে বেখে দিষেছিলেন | যুন্ধ-বিগ্রহ শুরু হলে এটি তাব সঙ্গে 
রাখতেন । মাঝে মাঝে বের কবে তা দেখতেন এবং সেই বাজনৈতিক 
শিক্ষাদাতা তাঁকে কী বলেন্ছলেন তা আমাদের শোনাতেন | 

তাই আমি জানতাম স্কেযাড-লীডাব কী বলতে চেষেনছেলেন £ অবিচল 
হযে বিপ্রবেব সঙ্গে থেকো।। বিচ্ছিন্ন হশে পে! না, এশিষে যাও। বিপ্লবের 
জন্তই বেচে থাকো আর এ প্রবীণ শিক্ষাদা তাব মতোই মহান*ম্াকে ববণ 
করে নাও। তার মতোই বিপ্লবের প্রতি অভগত থেকো 1 বিপ্লবের জন্য 
প্রযোজন হলে নিজের জীবন বল দিতেও পিছপা হযো না! 

তার প্রিষ প্রবীণ রাজনৈতিক শিক্ষাদাতাব কখাগুলোর প্রত আজীবন 
বিশ্বস্ত থেকে আমাদের স্কোযাড-লীভার সব দিক থেকেই নিজেকে একজন 
যথার্থ বিপ্লবী হিসাবে প্রমাণ করে গেছেন । 
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জল!-ভমি জয়ী বীরের 
জেনারেজ ইয়াংচেং-উ 


১৯৩৫ সালের শরৎকালে লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী জনমানবৰহীন 
বরফাচ্ছাদিত বিরাট পর্বতশ্রেণী পার হয়ে দুস্তর জলাভূমির প্রান্তে অবস্থিত 
কা€মাওস্থতে দিন তিনেক বিশ্রাম গ্রহণ করে। ওখানে পাইন গাছের 
ছত্তরক আর শংকু, গরু ও ভেড়ার চামড়া ভেজে নিয়ে দিন কম্সেকের রেশনের 
ব্যবস্থা করা হলো। তারপর আমরা রওয়ানা দিলাম জলাভূণ্ম পেরোসার 
দুঃসাহসিক অভিযানে । কাঙমাওস্থ থেকে জলাভূমি পেরিয়ে চালিন্থতে 
পৌছুতে আমাদের কুড়িদিন লেগেছিলো । আমার বয়স তখন সবে ষোলো । 
লালফৌজের একটা কোম্পানীতে আমি তখন পতাকাবাহী । 

কাঙমাওস্থ থেকে জলাভূ'ম শুরু তয়েছে-বিশাল এক সমুদ্রের মতো, 
ধেয়াটে, প্রায়ান্ধকার, অন্তহীন । ্ুর্য দেখা যায় না এমন দিনে দিক- 
নিণয়ের কোনো উপায়ই থাকে না। সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে অজন্র চোরা গর্ত; 
- শক্ত মাটি থেকে পা হড়কে কেউ একবার তাতে পড়লে দেখতে দেখতে 
তিনি অতলে তলিয়ে যাবেন-__ আর নিষ্কৃতর জন্য মতো জোরে চেষ্টা করবেন 
ততে। দ্রুত সেই মৃত্ুগহ্বর তাকে টেনে নিয়ে যাবে। অত্যন্ত সাবধানে পা 
ফেলে ফেলে চলতে হচ্ছিলো আমাদের ঘাসের ওপর দিয়ে। কিছ্ধ তাতেও 
নিষ্কৃতি ছিলো না, ঘাসের চোপড়ায় পা দিলেও মানুষের ভারে তা ডুবে যেতো 
অনেক সময় এবং কাদা মাখা কালে কুচকুচে বিষাক্ত জলে পা ডুবে যেতে । 
একজন মরে গেলেই ঘাসগুলো আবার খাড়। হয়ে রাস্তার চিহ্টিকেও ঢেকে 
দিতো । চোরাবালির ওপর দিয়ে পথ চলার মতোই তা৷ ছিলো ভয়ংকর এক 
অভিযান । পসৌভাগ্যবশতঃ অগ্রসর একটা ইউনিট মোটা একটা দড়ি ফেলে 
গিয়েছিলেন সেই ভয়াবহ জলাভৃমির মধ্য দিয়ে পথের রেখা হিসাবে । আমরা 
খুবই সতর্কতার সঙ্গে এ দড়ির রেখা অন্ুসরথ করে চলছিলাম । আমরা 
জানতাম যদি এই দড়িটুকু ছিড়ে যায় তবে আমাদের প্প্রাণের ধারা” থেকেই 
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আমর! ছিন্ন হয়ে পড়বো। এঁ দড়িগাছ আমাদের অগ্রপথিক সেনাদল বহু 
কমরেডের প্রাণের যূল্যে পথচিহু হিসাবে রেখে গেছেন । 

এই দড়ির রেখা ধরে আমরা চারদিন চললাম । পঞ্চম দিনের বিকালে 
সৈম্তরা একট! শুকনো জায়গায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন এমন সময় হঠাৎ করে 
গোটা আবহাওয়াটা একদম বদলে গেলো । উদ্দাম ঝড় উঠলো, কালো মেঘে 
মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলো । তারপর শুরু হলো শিলাবৃষ্টি, আর প্রচণ্ড 
তুষারপাত । তুষারপাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্ত লোকজনেরা 
ছোটো! ছোটে! দলে বিভক্ক হয়ে নিজেদের কম্বল ও লেপ দিয়ে মাথা 
ঢেকে নিলেন । 

তুষারের ঝড় থামলো ; লোকজনেরা তাদের মাথার ঢাকনী সরিয়ে 
ফেললেন এবং একে অন্তে ধরাধরি করে সোজা হয়ে দাডালেন। কিন্তু মুস্কিল 
হলো! ঝড়ের তোড়ে দড়িপথটি একদম হারিয়ে গেছে । জলাভৃমিটা আসলে 
হুচ্ছে বরফাচ্ছাদিত বিরাট সীমাহীন প্রান্তর। আমাদের কোম্পানীর 
কমরেডর| কমাগারের নেতৃত্বে এক সারিতে দাড়িয়ে হারিয়ে-যাওয়া দড়িটি 
খুজতে লাগলেন । ঘাসের ঢাকনা সরিয়ে দডিটি খোজা হলো-_-কিন্ত তার 
কোনে হদিশই পাওয়া গেলো না। 

ওখানে ঘাসের টিবিতে বেৌক্ষণ বসে থাকা সম্ভব ছিলো না। চারদিকে 
ভয়ঙ্কর শীত, নিজেদের গরম রাখার মতে। জালানি কাঠ ইত্যাদি ক্ষিছুই আমাদের 
সঙ্গে ছিলে! না! । অথচ, আমরা যদি এগিয়ে চলি তবে বিপজ্জনক মৃত্যু গহ্বরে 
গিয়ে পড়ে যেতে পারি। দূর থেকে ওয়েইফেঙ পরতেের যে আবছা রেখা দেখা 
যাচ্ছিলো তাকে লক্ষ্য করে কাওমাওন্থতে ফিরেযাওয়। ছাড়া আমাদের গত্যান্তর 
ছিলো না । ওথানে ফিরে অগ্রগামী সৈনিকদের সঙ্গে যোগ।যোগের অপেক্ষা 
করতে হবে। 

কাঙমাওম্থতে কয়েকদন আমরা অপেক্ষা করলাম । অগ্রগামী সৈনিকেরা 
একজন তাংজে-পথপ্রদর্শক ও আরেকজন হান দোভাষী পাঠালেন । আমরা 
দ্বিতীয়বারের মতো জলাভূমি পার হওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম । 

গতবারের চেষ্টায় আমাদের ক'জন কমরেডকে আমরা হারিয়েছি ৷ পাইনের 
শংকু আর ছত্রক যা খাচ্য হিসাবে জোগাড় করা হয়েছিলো তা৷ এর মাঝে শেষ 
হয়ে গেছে। নূতন করে তা জোগাড কর'র উপায় ছিলো না কারণ 
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কাঙমাওযন্থ ও তার আশে পাশের অঞ্চল তখন পুরু বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। 
রওনা হওয়ার আগে ভাজ৷ মুডি কডাই সামান্য য! ছিলো সবাইকে ৰেটে 
দিলাম । প্রথম যখন জলাভ্মি দিয়ে যাই যেহেতু আমি ছিলাম সবার চেষে 
বয়সে ছোটো! তাই কমরেডরা সবাই তাদের রেশন থেকে আমাকে কিছু কিছু 
ভাগ দিতেন , তা থেকে খানিকট! বাচিযে নিয়েছিলাম। বরফের জলে 
ভিজে যারা একেবারে কাহিল হুয়ে পডেছিলেন তাদেরকেই খাবারটুকু আগে 
দেওয়া হলে । ছিতীষবার যখন জলা ভূমিতে ঢুকলাম--গুথম কদিন আমাদের 
সেই পচা তিতো৷ জলই খেতে হলো । ফলে অনেকেরই পেটের ভীণ 
গণ্ডগোল দেখা দিলো-তরা এতো দ্র্বল ভয়ে পড়লেন যে আর চলতেই 
পারছিলেন না । যা হোক কিছু না খেলে তো চলবে না তাই এতোদিন যার 
কথা ভাবিনি সেই জংলী ঘাস এব ফলমূলের দিকে আমাদের নজর পড়লো । 
তা খেতে শুরু কক্লাম আমরা । যখন সবুজের কোনো চিহ্ই ছিলে! 
না] 'এমন সৰ জার়গায শুকনে। ঘাস জডে। করে তার মূলই চিবোতে লাগলাম 
আমরা । 

যতো! রকমের জংলী গাছগ।ছডা আমাদের পথে পড়লো সবই আমরা 
চিবিয়ে দেখলাম। তারপর আমরা পেলাম কাটাওয়ালা পাতা-ঝরা একরকম 
গাছ তাতে ম্টরদানার আকারের লাল ছোটো ছোটো একরকম ফল ধরে 
রযেছে ষা খেতে অনেকটা অস্রষধুর চেরিফলের মতো ৷ এটাকে বলা! যাষ 
আমাদের এ সমফের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এ রকম গাছ দেখলেই আমর! সবাই 
ছুটে যেতাম নৃতন উদ্যম নিষে। কিছু কমরেডের খেষালই থাকতে! ন! যে 
তার! মারাত্মক মৃত্যুকৃপে-ভবা জলাভূমি দিষে চলেছেন-_বেশ কিছু করেড 
এভাৰে চিরদিনের ষতো সেই রাক্ষুসে জলাতৃমিতে তলিয়ে গেছেন ৷ অন্যান্তর! 
ছুটে শিয়ে গাছে চডে পেট 'ভরে ফল খেষে নিষে তারপব অস্থস্থ ও আহুত 
কমরেডদের জন্য বাকীগুলে৷ সংগ্রহ করে আনতেন। 

ষষ্ঠ দিনে একজন কমরেড এক ধরনের জলজ গাছ খু'জে পেলেন যার 
গোড়ায় রয়েছে পানিফলের মতো! মূল-_-খেতে বেশ মিষ্টি আর মচ মচে। 
সকলেই এগুলো খু'জতে লেগে গেলেন । কিন্তু দেখা গেলো! ওগুলো বিষাক্ত । 
যারা ওগুলো খেয়েছিলেন তারা সকলেই আধ ঘণ্টার মধো বমি করতে 
লাগলেন । ক'জন তো ওখানেই মারা গেলেন। মৃত্যুকে তো৷ আমাদের 
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পথ রোধ করতে দেওয়! চলে না। শহীদদের কম্বল খুলে তাদের ওপর 
মেলে দিয়ে আমরা চোখের জল মুছতে মুছতে পথ চলতে লাগলাম । তাদের 
প্রতি লালফৌজের সৈনিকদের প্রাপ্য আস্তরিক সম্মান দেখয়ে আমরা সামনে 
“এগিয়ে যেতে থাকলাম । 
এই ঘটন1 থেকে শিক্ষাও একটা আমরা পেলাম। তারপর যখনই 
অচেনা কোনো ফলমূল পেয়েছি, তা ব্যবহারের আগে আমরা খুবই শতর্কতা 
অবলম্বন করেন্ছ। 
এক'দন ল'লঙ্বাও। নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ আমার পায়ের নীচের 
মাটি বসে যেতে লাগলো, পা সরিয়ে নিয়ে আসারও সময় পেলাম নৰ। আমি 
তখন তলিয়ে যেতে শুরু করেছি । ভাবলাম: “আমার যা! হৰার তো! হয়েই 
যাচ্ছে। পতাকাবাহক হিসাবে মৃত্যুকে আ'ম পরোয়া করি না, কিন্ত 
লালঝাগ্ডার সম্মান ও গৌরব রক্ষার দায়িত্ব তো আমাকে পালন করতেই হবে__ 
ঝাগাকে তো আমি মলিন হতে দিতে পারি. ন11” ধীরে ধীরে ঝাগ্ডার 
লাঠিট।কে এক হাতে সোজা করে ধরলাম এবং অন্ত হাতে কাদার মধ্যে আশ্রর 
খুঁজতে লাগলাম শক্ত মাটি কিহু পাই কিনা । কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাষ জমছে 
টের পেলাম--যতে। জোরে চেষ্টা করছিলাম ততো বেশী বেশ করে তলয়ে 
যাচ্ছিলাম। দেখতে দেখতে কোমর পর্যন্ত তলিয়ে গেলাম। ঠিক এরকম 
সংকটের চরম মূহুর্তে কোম্পানীর কেরানী আমার সাহায্যে এগিয়ে এঈগেন, লাল 
ঝাগাটি নিয়ে একটু দূরে পুঁতে,রাখলেন এবং তার বাশের লাঠি আমার দিকে 
এগিয়ে দিয়ে তা জোরে ধরার জন্য আমাকে বললেন । তারপর সমস্ত 
শক্তি ধিয়ে তিনি আমাকে টানতে লাগলেন। কিন্তু তার সকল চেষ্টাই 
নিক্ষল হলো । বরং তিনি যে মাটিতে দীডড়িয়েছিলেন তাও তলিয়ে যেতে শুরু 
করলো । 
পেছনের সৈন্র। ঝাণ্ডাটি এভ।বে পোতা। রয়েছে আর তার পাশেই ছুজনে 
টানাহাচড়া চলছে দেখে বুঝলেন কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। একজন লম্বা 
মোটা সৈন্য এগিয়ে এলেন । মুহূর্ত মধ্যে তার লেপ খুলে নিয়ে শক্ত একবও 
ঘাসের ওপর তা! ছড়িয়ে দিয়ে ভার মধ্যে তার রাইফেল ছুটো৷ আড়াআড়ি, করে 
“রেখে তিনি বাশেয় লাঠিটি ধরে আমার সকল শ্রত্কি দিয়ে তা যরণপণ করে 
"আকড়ে ধরে ঝুলে থাকতে বললেন । আরো দৈন্যরা এগিয়ে এলেন--আর 
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রীতিমতো একট৷ দড়ি টানার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো । অনেকক্ষণ 
পরে আমি উপরের দিকে উঠতে লাগলাম । শরীরটাকে নাড়াতে পারছিলাম 
সহজভাবে । লঙ্কা মোটা কমরেড আমাকে শুয়ে পড়তে বললেন-_-আর তার 
পর সকলে মিলে জোরে হাচকা একটা টান দিয়ে আমাকে সেই মৃত্যু গহ্বর 
থেকে বের করে নিষে এলেন । 

এই প্রথম একজন তলিষে-যাওয়া কমরেডকে এভাবে বাচানেো। গেলো । 
আমার তখন চোখ ফেটে জল আসছে। আমার বধস খুবই কম তবু যে 
উৎকণ্ঠা! আর যত্ন নিয়ে কমরেডরা চেষ্টা করেছেন তা৷ বুঝাতে পারলাম। সেই 
লম্বা মোটা! কঙ্গরেডটি ছিলেন আমাদের কোম্পানীরই সৈনিক । এ কোম্পানীতে 
নৃতন এলেছি তাই ওর নাম জানতাম না। 

“অনেক ধন্যবাদ কমরেড, আপনি-""** ?” 

তিনি আমাকে থামিয়ে দিষে অন্যান্য সৈনিকদের দেখিয়ে বললেন : “ক্ষুদে 
তান, গর! সবাই তোমাকে বাচিয়েছেন । আমার নামে কী হবে?” 

তিনি ছিলেন একজন চমৎকার কমরেড । পরে শুনেছি জলাভূমিতে 
প্রধেশ করার পর থেকে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে আমুদে মানুষ, কোম্পানীর 
সবচেয়ে হাসিখুশি লোক । ক্ষুধা ক্লান্তি কিছুই তাকে মজার মজার কথ! বল! 
ও হান পরিহাস থেকে নিবুন্ত করতে পারতো না। পুরো অভিযানের সময় 
তিন তিনটা রাইফেল তিনি বয়ে নিয়ে চলেছেন । 

এ সময় থেকে গোটা লং মার্চে ও যুদ্ধবিগ্রহে সব সময় তার সঙ্গে আমার 
খুবই বন্ধুত্ব হয়ে যায়, জামরা৷ ছু'জনে খুবই ঘনিষ্ট হয়ে উঠলাম । 

একদিন বিকালে আমাদের সামনে পড়লো প্রায় ছু'শ গজ চওড়া একটা 
নদী। আশে পাশে নদীর তীরে শুকনে! ক'টি পাতাঝরা গাছ ছাড়া আর 
কিছুই ছিলো ন1। দিন ছুযেক আগে যে বৃষ্টি হয়েছে তাতে নদীর জল 
অনেক বেড়ে গেছে। প্রচ বেগে নদীর জল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বয়ে 
চলেছে। 

তাংজের পথগ্র্শক বন্ধুটি আমাদের একটা গাছের কাছে নিয়ে গেলেন, 
মোটা একটা তার গাছের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে তারের অন্ত প্রান্ত নদীর অন্ত 
তীরে নিয়ে আরেকটা গাছের সঙ্গে বীধলে্দ। কমাগারের নির্দেশে আমর! 
এক হাতে তার আর অন্য হাতে রাইফেল ধরে নদী পার হওয়ার চেষ্টা শুরু 
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করলাম। দশ বারো গজ দূরে গেছি এমন সময় লোকের ভারে ও স্রোতের 
তোড়ে তার গেলে ছিড়ে । আমি লালঝাগাসহ জলে ভেসে যেতে লাগলাম 
ভাটির দিকে । ঝাণডার দণ্ডটি খাড়া করে রেখে জলে হাবুডুবু খেতে লাগলাম । 
পা রাখার কোনে ঠাইই পাচ্ছিলাম না । জল খেতে লাগলাম । সৌভাগা- 
বশতঃ নদীঘ় তীরে কোম্পানী কমাগ্ডার খুব দূরে ছিলেন না--তিনি পার থেকে 
দেখতে পেলেন এবং ঝাগাটি লক্ষ্য করে পার দিয়ে ছুটে এসে আমাকে বাচাবার 
জন্য ঝাঁপিয়ে পডলেন। ঝাওাটি ধরে তিনি আমাকে টেনে পারে তুললেন । 
এই টান হ্াচড়ায় আমার তখন প্রাণ বের হয়ে যাওযার জোগাড় । বহ্ক্ষণ 
নড়তেই পারছিলাম না। 

পরে ব্যাটালিয়ন কমাগডার লোক পাঠিষে তারটি জোড়া দেওয়ালেন । 
সন্ধ্যার আগেই আমর! ব্যাটালিয়নের সবাই নদী পার হয়ে গেলাম । 

তার পরের দিনের বিকালে কচ্ছপের পিঠের মতো বাকানে। ৰরফ ঢাকা 
একটা মাঝারি গোছের পর্বতের সামনে এসে পৌছলাম আমরা । দূর থেকে 
দেখে মনে হচ্ছিলো এখানে সেখানে বরফে-ঢাকা ঘর রয়েছে । এ নিষে 
আমাদের মধ্য জোর তর্কৰিতর্ক বেধে গেলো । 

“এ দেখোনা, ওগুলো ঘর নয় তো কী? ঘরগুলে থেকে ধোয়াও 
উড়ছে 1” 

“ধেশয়। না হাতী ! ও হচ্ছে চোখের ধশাধ”। 1% 

বলুন তো জলাভূমির এ জনমানবশৃন্ রাক্ষুপে এলাক। দিয়ে যাওধার 
সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার পর কার না৷ মনুগ্-বসতি দেখার সাধ হয়? তাই 
স্বাভাবিকভাবেই প্রথম জনের কথায় অনেকেরই সায় পাওয়া গেলো। 
“হতে পারে এই জায়গায় জনবসতি রয়েছে ! চলুন না জোরে এগোই !” 

অন্ধকার নেমে আসার পর পাহাডে পৌছা গেলো । সেই স্বপ্রমায়ার ঘর 
আর ধেশায়া হাওয়।র মিলিয়ে গেলো । যা দেখলাম তা হচ্ছে আসলে বিরাট 
বিরাট পাইন গাছের একটা ঝোপ। “যাই হোক রাক্ষুসে জলাতৃমিকে 
বিদায় দেওয়া গেছে মনে হচ্ছে” সকলেরই প্রাণটা যেন জুডিয়ে 
এলো । 

এখানে ক্যাম্প খর হবে ঠিক হলো। বাতাসের হাত থেকে রক্ষা! 
পাওয়ার একটা জায়গা মিললো ৷ সবাই একক্স হয়ে লতাপাতা! কিছু কুড়িয়ে 
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এনে একটা আগুন জালানো গেলো । এমন কি তাজ্জব ব্যাপার ঘটালেন 
আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা-_-তিনি কিছু পাইনের শংকুও খুঁজে গিয়ে 
এলেন । তারপর পুঞ্ত পুপ্ত আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে পাইনের 
বীজ আর ছত্রকগুলো৷ চিবোতে চিবোতে সকলের শীর্ণদেহ ও শুকনো হলদে হয়ে 
আসা মুখগুলো আগুনে চকচক করে উঠতে লাগলো । কোম্পানী কমাগুার, 
কেরানী, বিউগলবাদক আর আমি বসেছিলাম একটা আগুনের চারপাশে । 
আমাদের ভাঙ্ক৷ মগে করে বরফ জল গরম করে নিচ্ছিলাম । কথা বলতে বলতে 
ও হাসাহাসি করতে করতে এঁ আগুনের পাশেই আমরা শুয়ে পড়লাম । 

ভোরে ঘুম ভাঙলো! বৃষ্টির মধ্যে। আগুন নিবে গেছে । গাছের ছোটো 
ছোটে ডালপালাগুলো৷ ভেঙ্গে আমাদের ওপর পড়তে লাগলো! । টিপটিপ করে 
জলও পড়ছে । অনেক চেষ্টা করে কোম্পানী কমাগার উঠে দ্াডালেন। তিনি 
আমাদের ঠেলতে লাগলেন । একমাঝেই আমি ভীষণ ক্লাস্ত হয়ে পড়ে ছিলাম ? 
উঠে দীাডাবাব শক্তি পাচ্ছিলয ন1। আমার শরীরের তাপে যে বরফ গলে 
গিষেছিলো তা আবার জমে আমাকে লেপটে জড়িয়ে ধরেছে ৷ মনে হচ্ছিলো 
যেন কেউ .আমাকে পেরেক দিষে আটকে রেখেছে । কোম্পানী কমাগ্ডার 
আমাকে ধরে টেনে ওঠালেন, আমার গ! থেকে বরফের জটগুলে ছাড়ালেন-__ ; 
অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর উঠে দাডাতে পারলাম । ব্উগলবাদককে নাভাচাড। 
দেওযষা হলো কিন্তু তীর কোনো চেতনা আছে মনে হলো না। তার শরীর 
জমে হিম হয়ে গেছে, হৃদপিওও স্তব হয়ে গেছে । কোম্পানী কমাগ্ডার গুর 
দেহটাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ভাবলেন হয়তো ত্বার দেহের উত্তাপে 
গুর দেহটায় প্রাণ ফিরে আসতে পারে । কিন্তু সব চেষ্টাই নিক্ষল হলে! । 
আমি দেখলাম কোম্পানী কমাগারের চোখ জলে ভিজে উঠেছে । তারপর 
তিনি ধীরে ধীরে আগ্তনের অন্য কুগুলী গুলোর দিকে চলে গেলেন । 

কোম্পানী কমাগার, রাজনৈতিক শিক্ষাদাত৷ আর ধারা উঠে দাড়াতে 
পেরেছিলেন তারা চেষ্টা করেছিলেন সবাইকে জাগিয়ে তুলতে । কিন্ত প্রায় 
বারোজন কমরেড তখন চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছেন । কুড়িজনেরও কম 
কমরেডই প্রায় একশ জনের কোম্পানীতে শেষ পর্যন্ত বেচে রইলাম । ম্বৃত 
ভাইদের এভাবে ছেড়ে যেতে কোম্পানী কথাগান্ ও পলিটিক্যাল ইনস্রাকটরের 
কষ্টের আর অবধি রইলো না। 
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পাহাড় থেকে নামলাম । আবহাওয়া ক্রমে পরিষ্কার হয়ে এলো । হূর্ষের 
তাপে আমাদের শরীরটাতে প্রাণ যেন ফিরে এলো । বরফে-ঢাকা সেই 
তল্লাটে রোদ লেগে আমাদের জামাকাপড় থেকে তখন ধেশায়৷ বের হচ্ছে-_ঠিক 
যেন আমর! উষ্ণ একটা! প্রশ্রবণ থেকে এইমাত্র বের হয়ে এসেছি! 

প্ঘর ! এ দেখে! না একটা! ঘর দেখা যাচ্ছে!” 

“এতো লামাদের একট। মন্দির 1” 

“মনে হচ্ছে, আমরা জনমানবের বসতির কাছে আবার ফিরে এসেছি !” 

দূর থেকে যখন চালির মন্দিরটি দেখা গেলো৷ তখনকার আমার উত্তেজনার 
ব্ণন। করা সাধ্যাতীত। রাক্ষুসে জলাভূমি ও বরফের পাহাড় গুলো! যে 
এভাবে পার হয়ে আসা গেছে তাতে সকলেরই পে কী আনন্দ! ক্ষিধের 
জালায় নাড়িভুডি পুড়ে যাচ্ছিলো--এখন খাবারের আশায় ৩1 একেবারে 
অধীর হয়ে উঠলো। 

মন্দির থেকে মাইল খানেক দূরে একট! ছোটে নদী পথে পড়লো । সবাই 
হৈ হৈ করে জলে নেমে পড়লাম! ভীষণ ঠাণ্ডা জল, কিন্তু ওনিয়ে তখন ভাবার 
অবসর ছিলো না। দেখতে দেখতে এক নিমেষে আমরা অপর পারে গিয়ে 
উঠলাম । মন্দির চুড়ার উপরে বাধা একটা লাল পতাকা তখন আমাদের 
সহ্য আমন্ত্রণ আর অভ্যর্থন। জানাচ্ছে! 
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লংমার্চ লালফৌজের ক্ষদে সৈনিক 
লিয়াও সিংউয়েন 


১৯৩৫ এর শরতকালে আমি চতুর্থ লাল ফৌজেষ সঙ্গে তিন তিনটি জন- 
মানবশূন্ত তণতমি ও জলাভূমি পার হয়ে এসেছি। মাওয়েরকাই থেকে শাং- 
পাওসো পযন্ত শত শত মাইল জুডে এই দুস্তর আঞ্চলগুলো৷ অবস্থিত। অন্তহীন 
সেই তৃণ ও জলাভূমি আমার জীবনে এমন ছাপ রেখে গেছে যে আমি কোনো- 
দিনই তা ভুপবো না। আমার বস তখন সবে চৌদ্দ। 

১৯৩৫ এর আগস্রে শেষের দিকে আমাদের অভিযান শুরু হয় । সৈম্ুদল 
সেই সমতণ তৃণভূমির দিকে এগিষে চলতে শুরু করেছে। ৮৯ নম্বর ডিভিশনের 
২৬৭ পন্বর “রজিমেণ্টে “খাচ্চাদদেব একটা দল” ছিলো । রেজিমেন্টের রাঁজ- 
নৈতিক বিভাগের অধীনে প্রচার দপ্তরের দলের সঙ্গে সস্য হিসাবে তারা৷ যুক্ত 
ছিলো । তাদের সকলের বয়সই কুডির মধ্যে। প্রা কুডি জনের এ দলটির 
নেত! ছিলেন প্রায় কুডি বছর বয়সী একজন, আমাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 
বয়সের । পাচ জনকে নিযে আমাদের একটি ছোট দল গড়া হলো মাচ শুরু 
হওয়ার ঠিক আগটাতে। চাও ক্যাড ছিলেন আমাদের নেতা, আমার চেয়ে 
দুবছরে বড়ো তিনি, আমাদেব ছোটে! দলের সবচেষে বেশী বযসী। বয়সের 
তুলনায় একটু বেশী লম্বা, দেখতে তাকে প্রাপ্ত বয়ক্ষ বলেই মনে হতো, খুব শান্ত 
স্বভাবের এবং তিনি অমোদের প্রতি ভালো! ব্যবহার করতেন। সকলেই 
আমরা তাকে শ্রদ্ধা করতাম তার সঙ্কে আমার্দের সকল ব্যাপার নিষে বথা- 
বার্তা বলতে চাইতাম । আমাদের দশে সবচেয়ে ছোট ছিলো হো তেং-নাং, 
বয়স তার সবে বারে! বছর মাত্র। ছোট খাটে দেখতে কিন্তু পেটা শরীর। 
বাঘের বচ্চোর মতে! ছুটতে পাবতো-_কিন্ত প্রাযই গভাগডি খেয়ে যেতো । 
আমি তার নাম দিয়েছিলাম 'ক্ষুদেণ গোলক। নামটা ক্রমে আমাদের মধ্যে 
চালু হযে যায়, বেচারা হোঁ অনেকটা দার্শনিকতার সঙ্গেই তা শেষ পর্বস্থ মেনে 


নিষেছিলে। 
বয়স কম হলে কী হবে, চালচলন আমাদের মোটেই কম বয়সীদের মতে 
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ছিলো না। আমাদের দলপতি এই অভিযান শুরু হওয়ার বেশ কয়েক দিন 
আগে ভাগেই প্রত্যেককে যার যার কাজের ভার বুঝিয়ে দিলেন । আমাকে ও 
আরে! ছুজনকে নিয়ে তিনি খান্ঠের সন্ধানে চললেন, “ক্ষুদে গোলক"কে প্রহরার 
কাজে নিযুক্ত করা হলো । শক্রপক্ষের মিথ্যা প্রচার ও যুদ্ধবিগ্রহের দৌরাত্যো 
এই অঞ্চলের তিব্বতীয়রা সকলেই পালিয়েছেন। পার্বত্য অঞ্চলে ষে বালি এবং 
গম উৎপন্ন হয় তা পাওয়া! কঠিন হয়ে ললাভিয়েছিলো। দিনে খাবার ঘ৷ সংগ্রহ 
করা হতো৷ তাতে আমাদের কুলোতো৷ না, ক্ষিধেই মিটতো৷ না। তার উপর 
বাডতি খাবার কোথায় পাবো! ? যাত্রার সময়ে আমাদের হাতে ছিলো কয়েক 
পাউণ্ড বালির পাপভ এবং কিছু পরিমাণ গম আমাদের ক্ষুদে দলটির জন্য । 
মহামূল্য রত্বজ্ঞানে আমরা তা গরুর চামডার তৈরী ব্যাগে ফত্ব করে গুছিয়ে 
রেখেছিলাম । 

বিউগল বাজিয়ে যাত্রার আহ্বান জানানো হলো ॥ লাল ফোৌঁজের সৈনিকেবা 
এগিয়ে চলতে লাগলেন । আমাদের দলপতি সেই মহামুল্যবান ব্যাগটী নিজেই 
বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি জানিয়ে দিলেন £ “দলপতির অনুমতি ছা! 
একটী দানা ও কেউ মুখে দিতে পাবৰে না।” 

আমরা বাকীরা কেউ লাকভীর বোঝ নিলাম কাধে, একজন বয়ে নিয়ে 
চললে। পুরনো কাপড়ের টুকরে! দিয়ে তৈরী একটা! তাবুঃ আমি পিঠে নিলাম 
একট। ঢাক এবং একটী শিক্ষা, "ক্ষুদে গোলক" নিলে! এযাবডো৷ খেধডে।, বাবহারে 
মলিন একটী হাড়ি _রান্না ও জল গরম করার পক্ষে চমৎকার কাজের এই 
জিনিসটা । প্রত্যেকের মাথায়ই ছিলো জীর্ণ মলিন বাশের তৈয়ী গোল ছাতা । 
দ্র থেকে আমাদের নিশ্চয়ই কিন্ভীতেব মতো! দেখাচ্ছিল! রোদের মধ্যে 
ব্যাঙের ছাতার মতে। লাইন দিয়ে পিল পিল করে চলেছি । আমরা যে কাপড 
চোপড পরেছিলাম তার অধিকাংশই জমিদারদের কাছ থেকে বাজেয়াঞ্চ করা 
জিনিস। বহুদিন রোর্দে পুডে ও জলে ভিজ্জে সেগুলোর বদখত চেহারা হয়েছে । 
আমাদের কিন্তু একটা সুবিধা হয়েছিলো-_ কোনে! সময় অভিনয় বা সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হলে সাজ-গোজের জন্ত আমাদের ভাবতে হতো 
নামোটেই। আম্মার পরণে ছিলো একজন জমিদার নন্দনের আাস্তিন-বিহীন 
কালে একট! জ্যাকেট, অ।মাদের দলপতির পরণে ছিলে! অসম্ভব রকম বেমাপের 
একটা অঙ্গরাখা, “ক্ষুদে 'গোলকের” গায়ে ছিলো হলদে ফুল-আক। মেয়েদের 
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একটা ব্লাউজ, এই অদ্ভুত পোষাকের জন্ম সবাই 'তাকে “বৌদি” বলে ডাকতে! । 
, লম্বা সারি বেঁধে এগিয়ে চলা অস্ুত সাজে সঙ্জিত, ছিন্ন কিন্তু বহ্বর্ণ পোষাক 
পরিছিত আমাদের দলটীকে দেখলে মনে হতো! ছুটার দিনে ঘরছাড়া একদল 
আমুদে লোক যেন এই নি:স্তবধ, জনমানবশূন্ত সমভূমিতে রঙের বাহার ছড়া- 
বার জন্য এসে জুটেছে। 

জলাভূমিতে প্রবেশ করার দিন থেকে একেবারে খালি, পেটেই আমর! 
পথ চলেছি একথা বল! চলে। মাত্র কয় পাউগ্ড খাগ্য দিয়ে পাচজন লোকের 
কি করে সাত আট দিন চলে বলুন তো? যাই হোক, কোথাও ক্যাম্প করা 
হলে আমাদের দলের প্রতিটা সদস্যের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হতো । 
“ক্ষুদে গোলকশকে হতে হতো! “পাচক"” যার কাজ ছিল শুধু আগুন জালিয়ে 
জল ফোটানো! আর সবাই আমরা বেরিয়ে যেতাম বুনো ফলমূল জোগাড 
করতে । না বললেও চলে এ খাগ্চদ্রব্যা্দি গলাধঃকরণ করাই ছিল দার । কিন্তু তা 
পাওয়াও দৃক হয়ে দাড়াতো কারণ আমাদের আগে যে সৈন্যরা গেছেন তারা 
মানুষের মুখে দেওয়ার যোগা সবকিছু ঝেটিয়ে নিয়ে গেছেন । মাইলের পর মাইপ 
হেটেও মূখে দেওয়া! যায় এমন কিছু পাওয়া দুর্ঘট হতো। প্রতিটী পা হিনাব 
করে ফেলতে হতো--তা ন| হলে সেই জলাভূদমিতে তলিয়ে যাওয়া ছিলে! 
অবধারিত । এই বিপদ এড়াবার জন্য আমরা হাতে হাতে ধরে ৰা একটা লঙ্বা 
লাঠিতে সবাই হাত দিয়ে ধরে এগোতাম । 

বুনো ফলমূলগুলো! কুড়িয়ে নিয়ে আসার পর সবাই মিলে সেগুলো খোসা 
ছাড়িয়ে খাবারের মতো করে নিতাম"*"তারপর নেই ণথাগ্থদ্রব্যগুলোকে” সেদ্ধ 
করে নেওয়ার পর যখন হলদে হয়ে উঠতো তখন দলপতি বালি ও গমের ব্যাগ 
থেকে সামান্য কিছু বের করে তা এ জলে ছেড়ে দিতেন। প্রতিটি গমের দানাকে 
বহুমূল্য ব্য জ্ঞানে গুণে গুণে জলে দিতেন। তারপর সবাই গোল হয়ে আগুণের 
চারপাশে বসে কথাবার্তা বলতে বলতে, হাসিধুমি করতে করতে পরম আনন্দে 
সেই থাবার ভাগ করে নিতাম । 

“আঃ, একেবারে বালি মেশানো গরুর মাংসের ই্টর মতো৷ লাগছে 1 

“ধ্যেৎ্, এটা হচ্ছে বালি-মেশানো সেদ্ধ করা পেয়াজ ।” 

ইত্যাকারের নান! মন্তব্য করা হতে! আমাদের “থাস্ঘ' সম্পর্কে। অবশেষে 
দলপতি বলতেন £ “তোমর! সবাই ভুল করছে! । এট! হলো 'আবার খাবো' 
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পিঠে। দেখছে! না এতে বালি খেজুরের পরিবর্তে আর গমের দান! পল্মফ্ুলের 
বীজের ব্দলে ব্যবহার কর! হয়েছে 
“হা, হাযা, “আবার খাবে” পিঠেই বটে 1” সবাই চারদিক থেকে এক- 
বাক্যে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতাম আর গোগ্রাসে যা! ভাগে পড়তো! তা চেটেপুটে 
খেতাম । বুনো ফলমূলের বিশ্বা্দের কথা আমাদের তখন মনেই পড়তো! ন|। 
সময়টা আগস্টের মাঝামাঝি হলেও জলাভূমিতে আবাহাওয়ার কোনো 
মাথামুও ছিলো না। দিনের ঘষে কোনে! সময় আবহাওয়া দেখতে ব্দলে যেতো! । 
হঠাৎ দেখা গেলো আকাশ জুডে হয়তো! খণ্ড খণ্ড মেঘ হয়েছেঃ তারপরই হয়তো 
সূর্য ঢাকা পড়লো আর আকাশ ভেঙে নামলো! প্রচণ্ড বৃষ্টি সারা তল্লাট জুড়ে। 
সঙ্গে চললো প্রবল দমকা হাওয়া! । বাতটাই ছিলে। সবচেয়ে বেশী ঝামেলার । 
তারাভরা আকাশ প্রায় দেখাই ষেতোনা ॥ যে কোনে মুহ্ুতে নামতে বৃষ্টি 
শুরু হতো! শিলাবুষ্টি আর তুষারপাত । 
ক্ষিধে ছাড়া প্ররুৃতির সঙ্গেও আমাদের নিয়ত লডাই করে চলতে হতো। 
ক্ষিধে শীত আর ক্লান্তি লালফৌের প্রতিটি সৈনিকের মনোবলকে চরম পবীক্ষার 
সামনে দীড় করাতো । 
একদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে আমরা একটা জায়গায় ক্যাম্প কবার 
সিদ্ধান্ত নিলাম। আগুন থেকে কুগুলী পাকিয়ে ধোয়া উঠছিলো আকাশে। 
কিছু বুনো ফলমূল সেন্ধ কবে আমরা তখন বেশ খোশমেজাজে আছি। চললাম 
শুয়ে পড়ার মতো জায়গার খোজে । একটা ঝোপের আড়ালে বাত কাটানোর 
মতো একট। জায়গাও পাওয়া গেলো । দলপতি বেজায় খুশি হলেন», বললে _ 
*দেখো। কমরেডরা, আজও রাতে, আর বসে বসে, ঝিমোনোর দরকার নেই। 
কিছু লতাপাত্তার ছাউনি দিয়ে তারপর তীবু খাটালে বেশ হয়। তাতে চমত্কার 
একটা ঘরের মতো হবে, তাই ন1 ?” 
আমার মনে হলে! খুবই উত্তম গস্তাব। বললাম, "কাচ্ছা তাছাডা কিছু 
ঘাস বিছানার নীচে বিছিয়ে দিলে কেমন হয়? 
সবাই বলল £ * দেখ যাচ্ছে, দশজনে মাথা খাটালে সব সমযই ভালো একটা 
বুদ্ধি বেরিয়ে আসে ।+4 
দেখতে দেখতে আমর! সবাই কাজে লেগে গেলাম । “আজ একটা “কোঠা- 
বাড়ীতে ঘুম দেয়। ঘাবে'--পাঁশ থেকে খোশমেজাজে “ক্ষুদেগেঃলক” মন্ব্য করলো । 
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কাজ সমাধা করে “বিছানায়” লম্বা হয়ে পড়লাম সরাই--একপাল 
শৃকরছানার মতো। 

কিন্ত এতো আরাম কপালে মইলো৷ না। মাঝরাতে ধড়ফড় করে উঠে বসতে 
হলো, ঠাণ্ডায় ঘূম ভেঙ্গে গেলো মবার | বসে তাবুর ফাক দিয়ে দেখলাম সাবা 
তল্লাট জুড়ে আকাশ কালে! হয়ে রয়েছে -ঘন কুয়াশার মতে! নেমেছে। 
চারদিকে এমন অন্ধকার যে নিজের বাডানো হাতকেও দেখা যায় না। ঝড 
আসছে বোঝা গেলো । দুর থেকে বাতাসের সীর্সী শব্ষ শোন] গেলে! আর 
সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আর বৃষ্টি শুরু হলো। 

আমার অন্য চার বন্ধু ততক্ষণে উসে বসেছে । কৃ"চা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় গরা 
ভীষণ বিরক্ত ! দলপতি বললেন : "কপাল মন্দ, বৃষ্টিটা আর সময় পেলো না!" 

একটা শ্রচণ্ড দমক। হাওয়ার আমাদের ““কোঠাবাড়ির” ছাদটিই উড়ে গেলে! । 
এই অবস্থায় আমরা পিঠে পিঠ দিয়ে আমাদের দেহের উত্তাপ দিয়ে নিজেদের 
গরম রাখতে চাইশায় । একে বুষ্টি পডছে, খেজুরের মতো মোটা মোটা 
শিপাবুষ্টির হাত থেকে বেতের ট্রপিগুলে! মোটেই রক্ষা করতে পারছিলো ন।। 
শীতে আমরা তখন ছু হু করে কাপছি, দাতে দ'তে লেগে শব্ধ হচ্ছে, মাঝে মাঝে 
দাড়িয়ে পড়লে। একটু টান করে নিচ্ছি । তা না হলে একবার পায়ে খিল ধরে 
গেলে উঠেই দাড়াতে পারবো না । 

সকাল পর্যন্ত একটান! এই শিলাবৃষ্টি চললো । তারপর ধীরে ধীরে তা কমে 
এলো । আমরা উঠে দাড়ালাম সবাই, তীবুটা গুটিয়ে, ভেজ। জিনিসগুলো শুকোবার 
ব্যবস্থা করলাম । তারপর সামান্য বুনো ফলমূল থেয়ে আবার বওয়ান! দিলাম । 

এই একটান। চলা, 'ক্ষধে আর এই প্রচণ্ড শীত প্রত্যেকের সামনে বিরাট 
এক পরীক্ষার মতো হয়ে দাড়ালো । এদিকে খাবার একেবারে শেষ হয়ে এলো। 
অন্তান্য কমরেডছেও সেই এক অবস্থা, খাবারের উপযোগী বুনো ফলমূল বা 
ঘাস খুব কমই মিললো । 

এতো সব বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধক সত্বেও আমাদের সাংস্কৃতিক অন্ুঠান ও 
আমোদপ্রমোদের আয়োজন আমরা জোরে সোরে চালিয়ে ষেতে লাগলাম এবং 
তাতে পানা বৈচিত্র্য নিয়ে এলাম । পেটে গামছা বেঁধে ক্লান্ত দেহে চলতে হলেও 
কথাবার্তা, গান, গল্প, উদ্দীপনাময়ী কবিতা ও ছড়া ইত্যাদি আমরা 
চালিয়ে যেতাম । 
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মোটামুটি একটা ভালে জায়গায় আমাদের সৈনিকদের একটি কোম্পানী 
ক্যাম্প করে আছে দেখলাম | “বাচ্চাদের দূল”"-কে ওর। সহর্ষে স্বাগত জানালেন । 
সন্ধ্যাবেল। একটা আসর বসলে । আমরা বড়ো করে একটা আগুন 
জালিয়ে চারপাশে মবাই গোল হয়ে বসলাম । 
প্রথম বিষয়ই হলে৷ প্ৰাচ্চাদের নৃত্য” । আমাদের শ্রোতাদের অভিনন্দন 
জানিয়ে আমর! শুরু করলাম । প্রথমেই গান ধরলাম £ “মাংস দিয়ে পেটের 
পূজো, ব্যাপারটা মন্দ নয়! কিন্তু যদি বেশী গেলো, ফাপর কিন্তু কম হবেনা; 
জেনে রেখো!” 
গান শেষ হওয়া মাত্র চারিদিক থেকে তুমুল করতাণি আর হাসির ধ্বনি 
উঠলো । (সনিকের] সবাই আমাদের করমর্দন করতে ছুটে এলেন । মোটা মতো 
একজন সৈনিক “ক্ষদেগোলক"কে একপাশে ডেকে নিয়ে অনেক্ষণ পকেট হাতডে 
একমুঠে। বালির পাপড় বের করলেন । 
“ভাইটি, এইটুকু তুমি নাও”__এই বলে "ক্ষুদে গোলক"কে তা নেওয়ার 
জন্য পীড়াপীভি করতে লাগলেন । 
কিন্ত এই মহামূল্য দান “ক্ষুদে গোলক" কেমন করে নিতে পারে ? 
“তুমি খাবে কী?” 
*ও নিয়ে ভেবো না, আমি চালিয়ে নেবো । বেশ ক'দিন কিছু না খেলেও 
আমার চলে যাবে 1” শেষ পর্যন্ত “ক্ষুদে গোলক"-কে তা' নিতেই হলো । 
তারপর ঠদনিকর! সবাই মিলে গলা ছেড়ে গান ধরলেন £ 
লাল ফৌজের সামনে বড়ে। তিনটি কাজ : 
সাআজ্যবাদকে করতে হবে খতম; 
সামম্তরাজ শেষ করে করবো কবকরাজ , 
শ্রমিকশ্রেণীর রাজ, কায়েম হবে আজ । 
যেষার দেবে সাধ্যমতো, নেবে তার লাগবে বতো তত্তে।! 


গানট। সার! অন্ধকার প্রাস্তরকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুললো । 

আমাদের ক্যাম্পে ফিরে “ক্ষুদে গোলক”, তার উপহার পাওয়া বালির 
পাপড়টুকু দলপতির হাঃত তুলে দিলো । তাদিয়ে স্থপ বানিয়ে মনের আনন্দে 
সবাই খেলাম । তারপর তবু খাটিয়ে পিঠোপিঠে শুয়ে টেনে ঘুম লাগালাম । 
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ঈ জনগণেল্প সঙ্গে প্রথম দেখা 
লেফটান্যাণ্ট-কর্ণেল আয়ের মুশিক়া 


১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে ইউয়েসি অঞ্চলের আমর। ঈ'জনগণ গরীব হান 
জনসাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিনটাং শাহীর নিষ্ঠুর শাসন ও শোষণে অতিষ্ঠ 
হয়ে একই সঙ্গে হাইতাং, ওয়াংচিতাং এবং পাওয়ান এই তিনটি জেল! জুড়ে 
বিদ্রোহে ফেটে পড়লেন। প্রায় চার হাজার লোকের আমাদের বাহিনীটি 
কুয়োমিনটাং এর ২৪নং বাহিনীর তিন তিনটি কোম্পানীকে নিশ্চিহ্ন করে দিলে! 
এবং তিনদিন ধরে প্রাদেশিক রাজধানী অবরোধ করে রাখলো । আমরা শহবে 
ঢোকার পৰ শিচাং থেকে শত্রুপক্ষের নৃতন সৈন্ভ এসে পৌছলো-_বাধ্য হয়ে 
আমরা পিছিয়ে এলাম এবং প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করলাম । 
১৯৩৫ 'এর এপ্রিলে এ পথ দিয়েই লালফৌজ আসছিল। 

একটা খবর আমাদের কাছে এলে! ষে কুয়োমিনটাং ফৌজ ভেঙ্গে পড়ছে 
এবং শহরাঞ্চলের বড়ো বড়ো! জমিদার ও ধনী লোকেরা প্রাণের ভয়ে পালাতে 
শুরু করেছে । অনেফে বলেছিলেন__-লালফৌজ কুয়োমিনটাং ও জমিদারদের 
শেব করে দেবে এবং গরীব ম্ানগষের ভালো করবে । আবার অন্তরা বলছিলেন _- 
লালফৌজ অত্যাচারী নরহত্যাকারী লুটেরার দল মাত্র । লালফোৌজ কি গরীবের 
হয়ে কুয়োমিনটাং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত একটা সৈম্তদল ? না, তারাও কুয়োমিনটাং 
সৈম্তদের মতোই অত্যাচারী একটি বাহিনী? আমাদের জানার কোনে! উপায়ই 
ছিলো ন1 অবশেষে আমরা ঠিক করলাম এ ব্যাপারে খোৌঁজ খবর নিয়ে আসার 
জন্য আমাদের তিনজন লোককে পাঠানে। হবে । 

তীদের রিপোর্ট থেকে একথা মতা বলেই জান! গেল ষে কুয়োষিনটাং সৈম্তরা 
তাদের অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে, ধনী পবিবারগুলে৷ বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে 
যাচ্ছে এবং লালফৌজের এদিকে এগিয়ে আসা প্রায় আসন্ন। আঞ্চলিক 
কুয়োমিনটাং কর্তৃপক্ষ স্থানীয় অধিবাসীদের স্থান ত্যাগ করার জন্য. জোরজবরাদস্তি 
করছে--তারা এই অপপ্রচার চালাচ্ছে ষে কমিউনিস্টগণ “সম্পত্তি, স্ত্রীলোক এৰং 
সবকিছুকেই"' সাধারণের সম্পত্তি কবে দেবে। লালফোৌজের ব্যাপারে কোনো 
খোজ খবর ন! নেবার জন্যও কুয়োমিনটাংরা লৌকজনকে তর্ক করে দিচ্ছে! 
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কিন্তু লালফৌজ সম্পর্কে আমরা কতোটুকুই বা জানি? সবাই যে ষার মতো 
করে একটা অন্থমান করে নিয়েছিলেন। তবু একটা জিনিসই আমর! জানতাম 
যে তান কুয়োমিনটাং-এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে । তা না হলে এই জালিম আর 
হত্যাকরী কুয়োষিনটাংরা এষন প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে কেন? তাই যদি হয় 
তবে কুয়োমিনট|ং-এর বিরুদ্ধে পালফৌজের প্রতি সমর্থন জানানো উচিত কাজ 
হবে নাকি? এভাবে চিন্তা করে পাহাড থেকে বেরিয়ে আমর। প্রাদেশিক 
সদরের দিকে চললাম । 

ইউয়েসিতে তখন এক চরম দুরবস্থা । কুয়োমিনটাং ও জমিদারদের যারা 
বিরোধিতা করছিলে! তাদের ঘরবাডী জালিয়ে দেওয়া হুচ্ছে। কুয়ে[মিনটাং 
সৈন্রা বিরোধী লোকদের ঘরবাভী লুঠতরাজ করছে। বহু বাডীঘর ভেঙ্গেচুরে 
ছ্লিয়েছে তার। ৷ ভাঙ্গা দরজ] জানালা খোপা পডে রয়েছে। জনশূন্য পথগুলো 
ভাঙ্গ। টালী, কাঠের ট্রকরো॥ খড় আর ছেডা কাপড চোপডে পরিকীর্ণ । নূতন 
ছযোগের ভয়ে বাকী বামিন্দারা তাদের দরজা জানাল! খিল দিয়ে বেখেছেন। 

একদিন সকালে খোজ খবর নিতে নিতে একটা দোকানে আমরা পালফৌজ 
সম্পর্কে জিজ্ঞেদ করছিলাম এমন সময় দূর থেকে ঘাভার খুবের এব শুনতে 
পেলাম । উকি দিয়ে আমর] দেখতে পেলাম পাঁচজন লোক ঘোডায় চডে 
আসছেন, দেখে তাদের সামরিক বাহিনীয় তরুণ লোক বলেই মনে হলো, গায়ে 
তাদের কালো কুর্তা, মাথায় আটকোণ বিশিষ্ট লাল তারকা খচিত ট্রপি। কাধে 
তাদের রাইফেল ঝোলানো! আর কোমরে কাতৃজের বেন্ট বাধা । 

আমাদের দেখে ওরা নেমে এলেন থোড়। থেকে ॥ 

হেসে আমাদের দিকে আসতে আসতে বললেন £ “বন্ধুগণ, আপনাদের 
যাই বলা হয়ে থাক না কেনো, আমাদের কাছ থেকে ভয় পাবার কিছুই 
আপনাদের নেই ।” 

আমরা তবু ভরসা পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তাদের বন্ধুহলভ হাবভাব দেখে 
তাদ্দের কাছে গেলাম । 

“দেশবাসী ভায়েরা, ভয় পাবেন না। পালফৌজের লোক আমরা, সংখ্যা- 
লঘু জনগণের মঙ্গলের জন্ত আমরা কাজ করি এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুয্পোমিনটাং 
সৈন্কদের আমর! ধবংস সাধন করে থাকি ।” 

"লালফৌজ 1" আমরা চমকে বলে উঠলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে লালফৌজের 
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সেই লোকদের চারপাশে জড়ে। হতে লাগলাম । হাতে হাত মিলিয়ে পরষ্পরকে 
আমর! ভালো! করে দেখে নিতে লাগলাম । তারা আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ 
থুব ভালে। করে লক্ষ্য করছিলেন; আমরাও তাদের লালতারাটি তাকিয়ে তাকিয়ে 
দেখছিলাম। 

“আমরা খবর পেয়েছি যে, এখানকার ঈ ভাইদের € এই প্রথম এমন 
আস্তরিক সন্বোধনের ভাষা আমরা শুনলাম । উপর কুয়োমিনটতে প্রতিক্রিয়া" 
শীলরা ভীষণরকম অত্যাচার চালাচ্ছে । পালিয়ে যাওয়ার আগে শক্ররা 
আমাদের সম্পর্কে যেসব অপপ্রচার চালিয়েছে ভাতে নিশ্চয়ই আপনার] ভীতি- 
গ্রস্ত হয়ে পডেছেন। "মামর। আশা করি আপনার! আপনাদের স্বাভাবিক 
জীবনযাত্র। চালিয়েই যাবেন। আমরা এখানে ক'দিন থাকবো তবে আমরা 
এই গ্যাবাণ্টি দিচ্ছি ঘে আপনাদের কোনো প্রকার ক্ষতিই আমরা করবে! না ” 

হাসিমুখে আমাদের সাঙ্গ করমর্দন ববে এর মাঝে ওখানে যে লোকজনের! 
জডে। হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে নিয়ে তারা শহরের নানা লোকের সঙ্গে দেখা 
করতে চলে গেলেন । 

ধীরে ধীরে শহরের দোকান পাট গুলো খুলতে লাগলো । লালফৌজের লোক- 
জনদের এসে পৌছানোর সংবাদ মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো । 

বিকালের দ্রিকে একটি সামরিক সঙ্গীত জোরে গাইতে গাইতে লালফৌজ 
শহরে এসে পড়লে! শহরবাসীদের প্রচণ্ড করতালি ধ্বনি ও উৎ্ম্থক দৃষ্টির সামনে 
দিয়ে। কিছু কিছু লালফৌজের লোকের বেসামরিক পোষাকও রয়েছে দেখা 
গেলো ; তাদের সবাইকেই কিন্তু প্রাণবন্ত ও সতেজ মনে হলো; রাস্তা দিকে যেতে 
যেতে লোকজনদের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে তারা হাত নাড়িয়ে চলেছিলেন। 
শৃন্ধ ঘরবাড়ী গুলোতে তারা প্রবেশ করলেন না-_সোজা শহুরের প্রবেশ পথ 
পরস্ত এগিয়ে গুখানে বসে তারা বিশ্রাম করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু 
শহরবাসী তাদের চারপাশে এসে সমবেত হুলেন ! কিছু কিছু সৈন্ত এ লোক- 
জনদের সঙ্গে কথাবাডা বলতেও শুরু করলেন ; কেউ কেউ বাচ্চাদের কোলে 
নিয়ে তাদের আদর করলেন। ক্রমেই বেশীবেশী করে লোক এসে সেখানে 
জড়ো হতে লাগলেন, দেখা গেলো বেশ একটা লোকের ভীড় হয়ে গেছে। 
একজন সৈনিক তার কাধের ঝোলানো বন্দুক নিয়েই একটি টিবির ওপর দাড়িয়ে 
সমবেত লোকজনদের কাছে বক্ততা৷ করতে শুর করলেন । 
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পদবশবাসী ভায়ের! আমর! হচ্ছি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন 
চীনের শ্রমিক কৃষকদের লালফৌজ। একদিন আমরা আপনাদের মতোই 
প্রতিক্রিয়াঈীল আমলা, জমিদার ও পুজিপতিদের ছার! নিপীড়িত গরীব মানুষ 
ছিলাম। যখন আর অত্যাচার সহ করতে পারছিলাম না তখন আমরা লাল- 
ফৌজে যোগ দিয়েছি। কুয়োহিনটাং প্রতিক্রিয়াণীলদের দি আমরা উৎখাত 
করতে এবং সমগ্র চীনকে মুক্ত করতে না পারি, তবে কারে শান্তি ও সুখ সম্ভৰ 
হবে না। এখন জাপানী সাত্রাজ্যবাদীরা৷ আমাদের দেশ আক্রমণ করছে-_কিন্ত 
চিক্লাং কইশেক সরকার তাদের প্রতিরোধ করছে না। জাতিকে বাচাবার জন্য 
আমরা জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ত উত্তরের দিকে এগিয়ে চলেছি। 
সকল জাতিগোষ্ঠীর অন্তভুক্ত ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন আপনারা যার! 
মাতৃভূম্মিকে ভালোবাসেন তারা পালফৌজে যোগদান করুন ।” 

উপস্থিত লোকদের মধ্যে রী তিমতে চাঞ্চন্য দেখা! দিলে। । সেনাবাহিনীতে 
যোগ দিন!” প্প্রতিক্রিযাশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন!” এবং “জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদী” ইত্যাদি কথাবাঙা! এদেব কাছে একেবারেই নূতন জিনিস। 

আমি একাস্ত অভিভূত ও প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পডশাম । বুঝতে পারণাম 
--তাব! যে যথার্থভাবে কুষোমিনটাং দহ্থ্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই এসেছেন । 
আমি আমার নাম লালফৌজে লেখাণোর ব্যাপারে বাজী হয়ে যাবে৷ ভাবলাম। 
কিন্ত পরে মনে হলো আবো খানিকটা দেখা যাক, তখন না হয় শ্রকটা সিদ্ধান্ত 
নেবো। 

“আরে দেখো, লালফৌজ জেলখানার গেট খুশে দিয়েছে , চলো, চলো, 
সবাই ওদিকে যাই ।” 

দেখতে দেখতে উপস্থিত সকলেই প্রাদেশিক সদর দপ্তরের দিকে চীৎকার 
করতে করতে ছুটে চললেন । যখন আমি এলাম, দেখি সেখানে লোকে 
লোকারণ্য । জেলখানার হলঘর এবং বারান্দার সামনে লোকজনেরা আগুন 
জালিয়েছেন এবং লালফৌজের সৈন্র! প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের দলিলপত্রের 
বাগ্ডিলগুলো সেই আগুনে এনে ফেলছেন । তাদের দিকে তাকিস্তবে আমাদের 
খুব আনন্দ হচ্ছিলো । চারদিকে তখন “পালফৌজ দীর্ঘজীবী হোৌঁক।” এই 
শ্লোগান উঠছে। 

লালফৌঙ্জের একদল 'ৈনিক বিরাট একট কাঠ বয়ে নিয়ে জেলখানার লক্বা 


১৭৭ 


বিকটাকার লোহার গেটের সামনে এলেন । সবাই সেখানে থামলেন গ্রস্তত 
হওয়ার ভঙ্গীতে । তারপর তাদের একজন বললেন; “প্রস্তুত ! শুরু করুন!” 

ভীষণ একটা শব্ধ হলো। বিরাট কাঠখানি গেটের ওপর আছড়ে ফেল! 
হলো । গেটটি প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলে । 

"লালফৌজ দীর্ঘজীবী হোক ! লালফোৌজের জয় হোক !” 

উত্তেজনায় অধীর হয়ে আমি লোকের ভীডের সঙ্গে জেলের দিকে চললাম । 
ভেতরে ভীষণ অন্ধকাব । সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে একট! বীভৎস, বিকট 
গন্ধ আসছিলো! লালফৌজের লোকেরা মশাল জ্বাপিয়ে হানুড়ী হাতে করে 
অবিচলিত চিন্তে ভেতরে ঢুকলেন এবং যেতে ঘেতে চীৎকার করে বলতে লাগলেন 
“দেশবাসী ভায়েরা, আপনারা কী সাংঘাতিক যাতনাই পেয়েছেন! আমর! 
লালফৌজের লোক, আপনাদের রক্ষা করতে এসেছি !” 

তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভেতরে গেলাম । কী ভগ়্াবহ দৃশ্য ! কাঠির 
মতো! জীর্ণদেহ, অগোছালো চুল, তারা উলঙ্গ বা অর্উলঙ্গ সবাই ব৷ বড়ো 
একটুকরো] ন্তাকড়া গায়ে জড়ানো, কাদা মাটি ও পঁচা জলের কুগ্ডের মধ্যে 
পয়েছেন ওরা । সকলকেই শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ। হয়েছে, হাতে হাতকড়! 
লাগানো । কয়েকজন মগরে পড়ে আছেন। লাপফৌজের লোকেরা সাবধানে 
তাদের শৃঙ্খলগুলে৷ খুলে দিলেন এবং তাদের খোল হাওয়ায় নিয়ে এলেন । 
আমরাও ক'জন এই কাজে তাদের সাহায্য করলাম । আমরা প্রায় ছ'শ জনকে 
বের করে নিয়ে এলাম। বন্দীদের মধ্যে ইউয়্নেমি, পুপিয়াঙ্গগোল, আহে এবং 
কুয়োটি উপজাতির প্রধানেরাও ছিলেন। প্রায় বারে। বছর ধরে ওর! জেলে 
ছিলেন। হাজার হাজার মানুষকে অত্যাচার করে শেষ করে ফেলেছে ওরা । 
কিসের জন্ত এই অত্যাচার? তার কারণ হচ্ছে তার! ঈ'দের সঙ্ষে ঈ'দের 
গোলমাল বাধাবার কুয়োমিনটাং নীতি মেনে নেননি; তাই তাদের এমন 
শাস্তি! তীরা অন্য উপজাতীয়দের মধ্যেকার তাদের ভাইদের হত্যা করতে 
রাজী হননি; “বীতি' অনুসারে কুয়োমিনটাং অফিমারদের তার! যুবতী মেয়ে 
সরবরাহ করেন নি; ব। তানা অন্তহীন ভাবে বেড়ে চল। অলহ্য করের বোঝা 
মেটাতে পারেননি তাই তাদের এনন শাস্তি পেতে হয়েছিলে। । অন্যদের সতর্ক 
করার উদ্দেশ্তে কুয়োমিনটাং শাসকেরা তথাকথিত “পালাক্রমে শান্তি প্রদানের" 
অদ্ভুত একটা ব্যবস্থা চালু করেছিলো । কোনো উপজাতির প্রধান উপরে 
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উল্লিখিত ষে কোনো একটি “অপরাধের” জন্য "অপরাধী” হলে তার দীর্ঘ 
কাবাবাসেব শুরু হতো, এ উপজাতির পরপর সব ক'জন প্রধানকেই এবং তাদের 
ছেলে এবং নাতীদেরও পালাক্রমে এই শাস্তি ভোগ করতে হতো । আসলে 
যে কোনে! মতেই মৃত্যু ছিলো একেবারে অবধারিত-_হয় জেলে মরতে হতো 
অথব৷ পবে বাইরে এসে অত্যাচাবের ও কারাবাসেব পরিণামে মাবা যেতে 
হতো । এভাবে বেশ কিছু উপজাতি গোঠী একেবারে নিশ্চিহুই হয়ে গিয়েছিলেন । 

এই করুণ দৃশ্ঠ,__যারা বেচে ছিলেন তাদের ছুরবস্থা আর মুত ব্যক্তিদের 
ভয়াবহ ছবি, উপস্থিত আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মর্মস্থদ আর্তনাদ ও ককণ কান্না 
জাগানো, ক্রমে ক্রমে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে থেকেও অনেকে কান্না ভেঙ্গে 
পডলেন । আমিও চোখেব জল দমন কবতে পারছিনাম না। যারা বেঁচে 
গিয়েছিলেন এবং তাদের আত্মীষ স্বজনেবা লাল ফৌজকে আস্তরিক ধন্যবাদ 
জানালেন, মুতবাক্তিদদের আত্মীয স্বজনের কাদতে কাদতে চোখের জল মুছছে এই 
মৃত্যু ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবাব প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। লাল ফৌজের 
সৈনিকেবা জলভব| চোখে তাদেব সান্তনা দিযে বললেন : দেশবাসী ভাষেখা, 
আপনাদের এই আস্থার কথা আমাদেখ মনে থাকবে আব কুয়োমিনটাং-এর 
রক্তমাখা হাতে ঘাবাঁই নিধাতিত হযেছেন তাদেব হযে বদলা নিয়ে কুয়োমিন- 
টাংকে আমর! নিশ্চিহ্ন করবোই ।” 

আমার সারা মনে তখন প্রচণ্ড ঘ্বণা' হযেছে, আমি আবেগভরে চীৎকার 
করে বললাম £ “কুয়োমিনটা" এর বিরুদ্ধে লডাই করার জন্য আমি আপনাদের 
ফোৌঁজে যোগ দেবো ॥ 

চারদিকে বিষগ্র পরিবেশটা আমার এই চীৎকারে ভেঙ্গে গেল। এক 
মুহুত সকলেই আমার দিকে তাকিযে রইলেন। তারপর অনেকেই আমার 
ষ্টাস্ত অন্থসরণ করে চীৎকার করে উঠলেন ' “আমিও কুযোমিনটাং এর বিককে 
লডাই করার জন্য আপনাদের ফৌজে যোগ দেবে। 1” ঢারদিক থেকে এই রখ 
উঠলো । 

লালফৌজের লোকেরা করতালিধ্বনি করে আমাদের সিদ্ধান্তকে ষহর্ষে স্বাগত 


জানালেন এবং পরে আমাদেব নাম তালিকাভূক্ত করে নেবেন ধলে জানিয়ে 
দিলেন। 


এদিকে লালফৌজের কিছু সৈনিক ওষুধের বাক্স, খাছ্চ সামগ্রী, কাপড়- 
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চোপড়, তৈরী জামাপোধাকের বাগ্ডিল এবং বান্বেট ভি রোপ্যমুদ্রা, তামার 
পয়সা ও অন্তান্ মুদ্রাদি নিয়ে হাজির হলেন । কুতজ্ঞতার সঙ্গে উপস্থিত জন- 
মণ্ডলী নিগৃহীত বন্দীদের লালফৌজের লোকের! ষে ভাবে ঘত্ব করে জামা পরিয়ে 
দিলেন এবং খাবার ইত্যার্দি দিলেন তা দেখলেন। যারা অসুস্থ ছিলেন তাদের 
ওষুধপত্র ও অতিরিক্ত এক প্যাকেট কাপড় এবং প্রত্যেককে বারোটি করে রৌপ্য 
মুদ্রা দেওয়া হলে । 

“প্রিয় দেশবাশী ভায়ের! !” কাধে বন্দুক বাধা মেই সৈনিকটিই আবাব 
কথা বলতে উঠে দাড়ালেন । প্রসস্ত মুখ, কালে! পুক ভুরু ছিলে! তার । খুবই 
অমায়িক ও মিশুক লোক । দেখামাত্র তাকে আমার খুবই ভালে! লেগে 
গেল' তিনি বলে চললেন £ “আপনাদের যা আমরা দিলাম সেই ভালো ভালো 
জিনিসপত্রগুলো আমরা কুয়োমিনটাং অফিসারবর্গ এবং জমিদারদের কাছ 
থেকে কেড়ে এনেছি-এঁ লোকেরাই সেগুলে! শ্রমজীবী মানুষদের কাছ থেকে 
কেড়ে নিষে ন্্ধিবা জমা করেছিলে।; আমরা সেগুলোই আপনাদের মধ্যে 
বিলিয়ে দিলাম যাতে আপনারা ভালোভাবে বেচে থেকে উৎপাদনের কাজকর্ম 
করতে পারেন । কাল আমরা ফসলের গোলাগুলো খুলে দেবো । আমরা 
মাশাকরি আপনার! বস্তা নিয়ে আসবেন; আজ যারা আসেননি তাদেরও, 
আসতে বলবেন । সকলে মিলে আনন্দ করার সময়ই তো এটা ।"" 

তার বক্ততার পরই চারদিক থেকে আবেগ উচ্ছ্বসিত ধ্বনি উঠলো £ লাল 
ফোৌঁজকে অভিনন্দন জানাই 1” “লালফৌজ দীর্ঘজীবী হোক 1”? 

পরে আমি জেনেছিলাম এ বক্তাটি রাক্তনৈতিক শিক্ষাদাত| লিউ চি-চুন। 
তিনি আমাদের কোম্পানীর সদর দপ্তরে নিয়ে গেলেন। একজন ধনী লোকের 
বাড়ীর প্রাঙ্গণে ক্যাম্প কর! হয়েছিলো । রাজনৈতিক শিক্ষক মাঝারি গড়নের 
ছোটো চোখওয়াল! একজন লোককে ডেকে পাঠালেন । 

আমাদের দেখিয়ে তিনি তাকে বললেন £ “এই তিনজন কমরেড আপনার 
স্বোয়াডে থাকবেন। তাদের খুব ভালো করে। যত্ব নেবেন-_-ওরা তিনজনই ঈ 
জনগণের লৌক।" আমার্দের দিকে তাকিয়ে বললেন £ “ভয় পাবেন না। 
আপনাদের নিজের বাড়ী ঘরের মতো লাগবে ।” ছোটো-চোখ একজন ব্যক্তিটিকে 
দেখিয়ে তিনি বললেনঃ উনি হলেন কমরেড হোশিয়াং-জুং, আপনাদের 
স্কোয়াড লীডার ।১' তারপর অন্যান্য নূতন কমরেডদের অভ্যর্থনা করুন!” স্কোয়াড 


এ 
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লীভারের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সাত আট জন যুবক উঠান থেকে ছুটে এলেন। 
তারপর শুরু হলো জলআনা, চা-ঢালা আর করমদ্নের পালা । একজন 
কমরেড একটা বাঞ্জিল নিয়ে এসে আমাদের প্রত্োেককে এক সেট করে পোষাক 
এবং একজোড়া করে খড়ের জুতে। দিলেন । (মার্চ ও যুদ্ধ করার সময় স্থবিধা- 
জনক হবে বলে পোষাকটি আমরা প্রয়োজন মতো ছাট কাট করে নিতাম। 
“এখন আমি একজন লাল ফৌজের লোক, কুয়োমিনটাংকে আচ্ছা করে শিক্ষা 
দিতে হবে !”- মনে মনে ভাবছিলাম । 

তিনদিন পর সৈন্যদল রওয়ানা দিলো । সমস্ত শহরবাসী জড়ো হয়ে তাদের 
বিদায় সম্র্ধন! জানালেন। সার! অঞ্চল জুড়ে লোক আর ধরেনা। লালফৌজের 
জন্ত তার! অনেক উপহার নিয়ে এসেছেন- শৃকরের মাথা, গোটা ভেড়া, গরুর 
মাংস আর মদ; ওগুলো! গ্রহণ করার জন্য তার! পীড়াপীড়ি করলেন। 
সৈন্তদল বার বার তা গ্রহণ করতে সবিনয়ে অন্বীকরতি জানালো । আমি 
ভাবছিলাম--আমাদের আহত ও অনস্থস্থ কমরেডদের জন্যও কি মাংসের 
দরকার নেই? যখন একাস্ত আন্তরিকতার সঙ্গে দেওয় হচ্ছে তখন 
ওগুলো! আমাদের গ্রহণ করাই উচিত। বিশেষ করে বুদ্ধ নব্রনারী চোখভরা 
জল নিয়ে আরে! উপহার নিয়ে আসতে লাগলেন । “এখানে মাত্র ক'দিন 
থেকে লালফৌজ আমাদের জন্য কতো ভালো কাজ করে গেছেন! অথচ 
তারা এক চুমক মদও খাবেন না। এটা হতে পারে না”-__এই 
ছিলে তাদ্দের বক্তব্য । 

নেতৃত্ব তাদের অনেক করে বুঝিয়ে বললেন সারা পথ আমাদের লড়।ই করে 
যেতে হবে। সঙ্গে অনেক লটবহুর থাকলে পথ চলতে খুবই অস্থ্বিধে হবে। 

আসলে অন্ত্রপাতি আমাদের অল্পই ছিলো । পেটে ক্ষিধে রেখে কেন ঘষে 
ওর] এভাবে করছেন বুঝতে পারছিলাম না। কিন্ত লোকরা নাছোড়বান্দ। হয়ে 
ধরলেন। তারপর বাধ্য হয়ে এক চুমুক করে হলদে মদ আমাদের খেতেই 
হলো। আমাদের শ্তভামুধ্যায়ীরা সার! রাস্তার দুপাশে লাইন দিক্পে দাড়িয়ে 
ছিলেন-- তাদের সবাইকেই আমাদের সন্ধষ্ট করতে হচ্ছিলো! । 

এসময় একদল ম্বোক তলোয়ার বর্শা আর লাঠি হাভে করে এসে আমাদের 
বাহিনীতে যোগদানের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। অনেক চেষ্টা করে তাদের 
বোঝানো হলো। যাই হোক এভাবে আমাদের দলে প্রায় চারশ বাড়াতি শক্ত 
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সমর্থ নওজোয়ান যুক্ত হলেন। পেছনের দিকে অনেক দূর পর্যস্ত আমাদের সৈন্ত- 
দলের সারিকে একটি অন্তহীন রেখার মতো দেখাচ্ছিলো! । 

ছুদিন পরে হাইতাং এব কাছাকাছি এসেছি এমন সময় খবর এলো যে 
ওখানকার লোকজনে রা পলায়নরত কুমোমিনটাং প্রাদেশিক শাসককে আটক করে 
ঘিরে রেখেছেন এক তার সঙ্গে সঙ্গে ইউযেলির কুয্লোমিনটাং পার্টির বেশ কয়েকজন 
নেতা ও ছুটো নিরাপত্তা বাহিনীকে আটকে রেখে আমাদের আগমনের অপেক্ষা 
করছেন যাতে আমরা ওদের একটা বিহিত ব্যবস্থা করতে পারি । আমার মনে 
পড়লে। ঘে আমাকে এখনও কোনো রাইফেল দেওয়! হয় নি--ক্কোয়াড লীভারকে 
সে কথা ম্মরণ করিয়ে দিলাম । তিনি বললেন নেতৃত্ব মনে করেন নৃতন সৈনিকের! 
রাইফেল নিয়ে চলতে অস্থবিধ! বোধ করতে পারেন । তাই তীরা সিদ্ধান্ত নিয়ে- 
ছেন প্রথম দিকে কিছুদিন নৃতন সৈনিকদের রাইফেল ছাড়াই চলতে দেওয়া হবে। 
আমি বার বার অচ্ছরোধ করার পর হানইয়াং-এর অস্ত্র কারখানায় নিমিত পুরানো 
একটা বরাঈটকেদ আমাকে দিলেন, তার সঙ্গে তিনটি কাতু'জ দেওয়া হলো! তবে 
তারমধ্যে একটি আবার একেবারেই অকেজো । 

হাইতাং এর উপকণ্ঠে এসে পড়লাম আমরা । শত্রুদের সঙ্গে আমাদের 
আসন্ন সাক্ষাৎকারের কথা ভেবে ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছিলাম-_এমন সময় 
ফ্কোয়াড লীভার আমাকে ডেকে পাঠালেন । তিনি বললেন আমর] যেহেতু নৃতন 
লোক তাই আমাদের উচিত পুরনো কমরেডর1 কেমন করে লড়'ই করেন তা 
প্রথমে লক্ষ্য করা । আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম এবং বললাম £ “আমি কুয়োমিনটাং- 
এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছি, লড়াই দেখার জন্ত অসিনি।” 

স্কোয়াড লীভার আমাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন কিন্তু আমি আমার বক্তব্য 
অনড় হয়ে রইলাম । শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন : “কমরেড আয়ের মুশিক্পা, তুষি 
এখন সেনাবাহিনীতে বয়েছো» তৃমি তো নাগরিক মাত্র নও। তোমাকে এখন 
আদেশ মেনে চলতেই হবে।” আমি ভাবলাম £ কথাটা তো! ঠিকই, আমি 
তো এখন লালফৌজেরই লোক ।”' যাক্‌ পেছনে মরে এলাম, কিন্তু বলতেইহবে 
'আদেশটা খুব খুশী মনে আমি মেনে নিতে পারিনি ॥ 

যখন হাইতাং পৌছালাম, সব জায়গাতেই ঈ ভাইদের দেখতে পেলাম! তারা 
নানা ধরনের অস্ত্রশস্থে সঙ্জিত হয়ে আছেন। তার] তাদের কাপড় উড়িয়ে 
আমাদের স্বাগত জানালেন ৷ যুদ্ধযখন শুরু হলো খুব জোর এবং সাংঘাতিক 
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গোলাগুলি বধিত হলো! । শক্ররা! মাটির দেয়ালের এবং রক্ষাব্যুহের আড়ালে 
থেকে ভীষণ প্রতিরোধ রচনা করলো । এমন সময় লক্ষ্য করলাম একজন শত্রু” 
সৈম্ত আমাদের স্কোয়াড লীভারকে লক্ষ্য করে বন্দুক তাক করেছে--আমি ঠিক 
সময়েই তা লক্ষ্য করলাম। স্কোয়াভ লীভার তখন তার রাইফেল নৃতন বুলেট 
ভরছিলেন। আমি আমার বন্দুকটি তুলে সোজা শক্রসৈন্যটিকে গুলি করে দিলাম । 
সে গুলি থেয়ে ধপ করে দেয়ালের পাশে পড়ে গেল। পেছন থেকে গুলির শব্দ 
শুনে স্কোয়াড লীডার চমকে পেছনে ।দবে আমাকে দেখে ₹শণি পুরো ব্যাপাবটা 
বুঝতে পারপেন। একটি কথা না বলে তিনি এন্যদের সঙ্গে মলে আক্রমণ চালিয়ে 
যেতে লাগলেন । প্রাদেশিক শাসক ও কুয়োমিনটাং-এব প্রার্দেশিক পাটির চার- 
জন নেতা বন্দী হলেন। কুয়োমিনটাং নিরাপত্তা বাহিনীব যে দুটো কোম্পানী 
পালিয়ে গিয়েছিলো ঈ জনসাধারণ তাদের পিছু ধাওয়া কবে ধরে নিয়ে এসে তাদের 
নিশ্চিহ কবে দিয়েছেন । 

হাইতাং-এর অধিবাসাদের বাডাঁঘর ছেডে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিণ। 
তাদের ঘরদোর জনশূন্য, দরজা, জানলা! ভাঙ্গা, আসবাবপত্র ভাঙ্গচুঞ হয়ে আছে, 
নানাবকম জিনিসপত্র ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে । একটা বাড়ির সামনে পা দিয়ে 
কিছু ভাঙ। জিনিসপত্র সবিয়ে দেওয়ার পর তার নীচ থেকে ছোট, চমৎকাব, সুন্দর 
একটা মগ্ঘপানের পাত্র বেৰিয়ে এলো । আমি আমার ঝৌলার মধ্যে তা রেখে 
দিলাম পরে মদ খাওয়ার সময় কাছে লাগাবো। মনে করে। আমি এভাবে 
ঘোরাফেরা করছিলাম এমন সময় স্বোয়াড লীভাবের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি 
আমাকেই খুঁজছিলেন। একটা মদের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। 
আমর। দেখলাম কয়েকটি মদের ভাগ ভেঙ্গে পডে রয়েছে । এ ভাগুগুলো৷ থেকে 
মদ চুইয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। চারদিকে মর্দ ছভিয়ে পড়ছে, কয়েকটি ভাণ্ডের 
দেখলাম চাকনাও নেই । তা থেকে প্রাণ মাতানো গন্ধ বের হচ্ছিলো। কাউণ্টার 
থেকে একট! ভাঙ্গা মদের পাত্র তুলে নিয়ে খোলা ভাগ থেকে যখন তা! মুখে দিতে 
যাচ্ছি__স্কোয্লাড লীভাব আমাকে থাঁমিয়ে দিলেন, বললেন £ “কমরেড আয়ের 
মুশিয়া, তুমি হচ্ছে লালফৌঁজের একজন সৈনিক, যে মদ অন্তের জিনিস তা 
তোমার পান কর! তো উচিত নয় ।” আমি মদ খেলাম না, কিন্তু কাত্বণট। ভাল 
বুঝলাম না। ভাবলাম-_-ক্কোয়াড লীভার বডে। কড়া লোক । মদ তো নষ্টই 
হয়ে ঘাচ্ছে ত1 থেঁকে সুমন্ত একটু খেলে এমন কী ক্ষতি হবে? 
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স্কোয়াডের একটা সভা হচ্ছিলো । লীডার আমাদের বুবিয়ে বলছিন্বেন 
আগামী দিনগুলোতে আভযান চলাকালে ও যুদ্ধবিগ্রহের সময় কী কী নিয়ম- 
কান্তন আমাদের মেনে চলা উচিত । তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলছিলেন পাটির 
জাতিপন্তা সম্পকিত নীতি ও জনসাধারণ সম্পকিত শ্ঙ্খলাকে মঠিকতাবে অনুসরণ 
কর দবকার । 

“আমার নিজের সমালোচনাও আমি করতে চাই"_ কথাগুলো বলার সময় 
তাকে খবষ্ গন্তীর দেখাচ্ছিলো । “গত কিছুদিন ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহে খুবই ব্যস্ত 
থেকেছি-_-এখ” তাতেই সবটুকু মনোযোগ ধিয়ে বসেছিলাম । নুতন কমরেডদের 
যত্ব নেওয়া, সাহায্য করার, তাদের শিক্ষিত করে তোলার কথ! কূলেই ছিলাম । 
আজ কমপেড আয়ের মুশিয়া"-. 

আমি লক্জায় মাথা শইয়ে ফেললাম । সমস্ত কমরেডবা আমার দিকে 
তাকালেন। 

“কমরেডগণ, ওকে দোষ দেবেন না। আমি এবং পুরানো কমরেডরাই 
দোখী। আমর তাকে যথেষ্ট সাহায্য করিনি । তিনটি শৃঙ্খলা ও দশটি মনো 
ঘোগের বিষয় এবং পার্টির জাতিসত্তা সম্পকিত নীতি ও জানে না ।” 

পুরনে' যোদ্ধারা মাথ! ম্ইয়ে ফেললেন । কিন্ত এতে মাথ! নোয়াবার কী 
আছে বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ যখন ঘুরে বসতে যাচ্ছিলাম আমার ব্য'গ 
থেকে মগ্ধপানেব সেই পাব্রটি পডে গেল। সবাই পাত্রটির দিকে তাকালেন । 
“এ ই পাত্রটি এলো কোথা থেকে (”- সবাই ষেন গানতে চাইছেন। 

আমি ভাবলাম একটা ছোট বিষয়কে নিয়ে এত ফোঁনয়ে কী জাত? মন 
খুলে বলে ফেললাম * “পথে আবর্জনার স্তুপ পা দিয়ে সরাতেই এঁটি পেষে 
গেলাম । ভাবলাম আমি যদি তা নাও নিই অন্ত কারে। পাযেব চাপে তা গুঃড্যে 


যাবে। তাই তুপে নিলাম ।” 
গোয়ার গোধিন্দদের মতো একজন কমরেড আমার দিকে তাকিয়ে চাকা? 


করে বললেন £ “তুমি লালফৌজের স্থনামকে কল্লঙ্কত কখেছে।।” কিছু কিছু 
কমরেড এই ঘটনায় দুঃখিত বোধ করলেন; অন্যরা বীতিমতো৷ চটেমটে গেলেন। 
স্কোয়াড লীডার চীৎকার করে রূললেন £ “কমরেডগণ, একটু থামো৷ তো! 
সবাই!" এতে চারদিকের উত্তাপ খানিকটা কমে এলো৷। আমার দিকে তাবিয়ে 
বললেন £ “কমরেড আয়ের মুশিয়া, আমর লীলফৌঁজের লোকের] সমগ্র মনে 
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প্রাণে জনগণের লেবায় নিষুক্ত। তাদের কাছ থেকে কোন জিনিস আমরা 
নেবে! না, নিই না। আজ তৃমি আমাদের শৃঙ্ধলাবিরোধী কাজ করেছে৷ । যদ্দিও 
'আবর্জনান্ুপের মধ্যেই কাপটি পেয়েছো।-_কিন্তু এটা অন্ক লোকের জিনিস। 
কোনে মতেই তার স্থান তোষার ব্যাগে হতে পারে না। কথাগুলো মনে রেখো, 
ভবিষ্যতে আর ওরকম করো না। কুয়োমিনটাং দস্থারা জনগণকে অত্যাচার 
করার শিক্ষাই দেয় আমরা তো! ওদের মতো! হতে পারিনা । এই কাপটি তোমার 
কাছেই রাখো! ।" তিনি খুবই মৃহুহ্বরে কথা বলছিলেন-_এবং তীব ছোট ছোট 
চোখ দিয়ে তিনি শান্তভাবে আমার দিকে তাকিয়েই ছিলেন। 

স্কোয়াড লীভারের কথা স্তনছিলাম, আর কুয়োমিনটাং দস্থ্যরা নরহত্যা করছে, 
সব কিছু আল্লিয়ে পুভিয়ে দিচ্ছে এইসব দৃশ্থের পাশাপাশি লালফৌজ জেলখানা 
খুলে বন্দীদেয় মুক্তি দিচ্ছে, শশ্কের গোলা থেকে শস্য ঈ এবং গরীব হানভাইদের 
মধ্যে বিলি করে দিচ্ছে সেই দৃশ্যগুলো মনে পড়তে লাগলো! অন্ত মানুষের কাছ 
থেকে একট। সাধারণ কাপও লাল ফৌজ আমাকে নিতে দিচ্ছে না। এতক্ষণে 
পরিফার বুঝতে পারলাম যে আমি অন্তায় করেছি। 

এদিন সন্ধ্যায় রান্না করার মতো যথেষ্ট জালানি কাঠ ছিলোন1। বহু কমরেডকে 
কাঠ কিনে আনতে পাঠানো হলো কিন্তু কোথাও কাঠ পাওয়! গেলো না। 
আমি যেহেতু স্থানীয় লোক তাই বাহিনীর রাজনৈতিক শিক্ষক* আমাকে স্কোয়াড 
লীডারের সঙ্গে কাঠের খোঁজে যেতে বললেন। চারদিক অদ্ধকার-_বহু অধিবাসী 
তখনও ফিরে আসেন নি। নান! জায়গাক্ম একটা বাতি হাতে নিয়ে খোজ 
খবর করলাম। শেষ পর্বস্ত একটি বাড়ীর উঠোনে তিন বোঝা জালানি কাঠ 
পাওয়া গেলো । তিনটি বোঝা এক সাথে বেধে ঝটপট আমার কাধে তুলে চলে 
যেতে উদ্যত হলাম । আমি বললাম £ “রান্নার লোকদের তাড়াতাডি কাঠের 
দরকার । আমর! কিছু পয়সা! এনে পরে ওখানে রেখে গেলেই তো! হয়|” 

থানিকক্ষণের জন্য স্কোয়াড লীভার দ্বিধায় পড়লেন। আমাকে ওখানে 
দাডাতে বলে তিনি পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাকটরের কাছে এ ব্যাপারে নির্দেশ চাইতে 
গেলেন। এতে] খৃ'তখুতে শ্বভাবের জন্ত তার ওপর খুব রাগ হল্লো। কোম্পানী 
সারাদিন মার্চ করে এসেছে, সকলেরই ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে, অথচ তিনি অনর্থক 
দেরী করছেন। 

কিছুক্ষণ পরে ওর! দুজন এলেন ৷ পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাকটবের হাতে একটা 
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ৰড়ে! দাড়িপাল্পা, স্কোয়াড লীভারের হাতে তিন বাগ্ডিল কাপড়। আমি ভেবেই 
পাচ্ছিলাম না ওর] কী করতে যাচ্ছেন। কমরেড ইনস্ট্রাকটর আমাকে আলোটা 
তুলে ধরতে বললেন আর তিনি এবং স্কোয়াডলীভার কাঠগুলো ওজন করতে 
লেগে গেলেন। তারপর একটা কাগজে কী লিখলেন এবং আমাকে পড়ে 
শোনালেন £ “দেশবাসী বন্ধুগণ! আমরা লালফৌজের লোক। আপনাদের 
উঠোন থেকে তিন বোঝা জালানি কাঠ নিয়ে যেতে হলো বলে আমরা দুঃখিত $-- 
অনেক চেষ্টা করেও আমর! কাঠ কিনতে পেলাম না। এখানে জালানি কাঠের 
বাম কতো ন! জানায় ১২০ কেটি (৬০ কেজি) কাঠের বিনিময়ে তিন বাগ্ডিল 
কাপড় রেখে গেলাম। যর্দি আপনারা মনে করেন তা যথেষ্ট নয়, তাহলে 
আমাদের পরে যে লালফৌজ আসছে তাদের কাছে এ চিরকুট খানি নিয়ে যাবেন 
তীর! বাড়তি দাবী মিটিয়ে দেবেন।- চীনের শ্রমিক ও কুষকদের লালফৌজের 
ফাস্টফ্রণ্ট আমির প্রথম আমির চতুর্থ ডিভিশনের দ্বাদশ রেজিমেন্টের পঞ্চম 
কোম্পানী ; মে--১৯৩৫৮। এখানে ওখানে আরো ক'টি কথা যোগ করে 
ইনস্ট্রাকটর কাপড়ের ভাজের মধ্যে & চিরকুটখানি রেখে, ভালে৷ করে বেঁধে তা, 
সাবধানে দরজার পেছনে ঝুলিয়ে রাখলেন । আরে] কিছুক্ষণ ভাবন! চিন্তা! করে 


তিনি আমাদের নিয়ে ক্যাম্পে ফিরলেন। জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই 
শঙ্খল] অন্গুসরণের আদর্শ ব্যবহার দেখে আমার গভীর শিক্ষা হলো । 


আমরা পরদিন হ্ুর্ধ ওঠার আগেই তাসভপাও-এর দিকে বওয়ান। দিলাম । 
নরনারী নিবিশেষে জর্বস্তরের লোক আমাদের পথের দুপাশে ভীড় করে দাড়িয়ে 
আমাদের বিদায় জানালেন। আসহুপাও পৌছার পর জামানের তাতুনদী পার 
হতে হবে। এই খবর যখন তাদের জানানে৷ হলো, স্থানীয় লোকের! দাবী করতে 
লাগলেন ষে তারাও নদী পার হয়ে আমাদের সঙ্গে যাবেন । তাদের ধীরে স্ুস্থে 
তালো৷ করে বোঝানো! হলো--এবং তাদের মধ্য থেকে জন বারে! চালাক চতুর 
ঈ যুবককে আমাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে নিয়ে তাদের সবাইকে যাব যার ঘরে 
ফিরে যেতে অন্থরোধ জানালাম। নদী তীরে যখন পৌছলাম, তখন দেখি 


শক্ররা সব ক'খানি নৌকো ই ধ্বংস করে ফেলেছে । এ রাতের মধ্যেই জনসাধারণ 
কাঠ নিয়ে এসে অনেকগুলো! ভেলা বানিয়ে দিলেন আমাদের জন্য | 


পরদিন ভোরে নদী জুড়ে ঘন কুয়াঁসা আধার হয়ে নেমেছে । সৈন্যরা নদী 
পার হতে শুরু করলেন। প্রথম দলটি ভেলায় উঠলেন। ঈ জনগণ দলে দলে 
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নদীতীরে দাড়িয়ে অশ্রভর। চোখে আমাদেব সৈন্যদেব পর্দীণ ওপারে চলে যাওয়। 
দেখছিলেন। তারা চীৎকার করে বলছিলেন : “আবাঁব “কন্ধ ফিবে আসতে 
হবে?” 

যাব! তখনো ভেলায় উঠেন নি তারা ওদের মধো দীভিয়ে বাচ্ছ'দের কোলে 
নিয়ে আদর কবে চুমুখাচ্ছিলেন। 

বুদ্ধ নবনারীরা অধৈধ হয়ে প্রশ্ন কখছিলেন £ “কতে। দিন পরে তাহলে 
তোমরা ফিববে ?” 

আমাদেব চোখে জল। সততা কথা বলতে কী--ওদের দছডে আনতে 
আমাদেবও ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো । শেব সৈ।নকরা যখন ভেলায় উঠলেন -_ তখন 
অনেকে অঝোরে কাদছিলেন। 

প্বিদায় দেশবাসী ভাষেরা । আপনাব! দয! কৰে সবে মা” আপনাদের 
ঘরে”-_বিদায় বেলাষ হাত নেডে আমবা তাদের বলছিলাম । আরো অনেকেই 
তখন বণদছেন + তাবা চ"ৎকার করে বলতে লাগলেন -“ততোমাদের কিন্ত আবার 
আসতে হবে 1” 

“দেশবাসী ভাষেরা । এখন ঘবে |ঞ্রুন * আপনাদের নির্দেশ আমাদের 
মনে থাকবে ।” 

সৈন্তরা অপর পাবে 'অবতণণ করলেন এবং অগ্রসব সাথগ্জণ অনুসরণ করে 
এগিয়ে চললেন । জন্সাধাবণ কিদ্ত তখনো নদীতী।বে দাডিয়েই আছেন । প্রশস্ত 
নদদীটির অপর পার থেকে লাদের ককণ আহবান তখনে। শোনা যাচ্ছিলো 
“তাডাতাডি * ফিরে", এসো: 'কম্ধ 

হাটতে হাটতে পেছনে ফিরে ফিবে দেখালাম । কুলাপ। কত গেছে, নদী 
তীরের জনতা! ক্মেহ দষ্টৰ আড়াল হযে পডছেন। “চাখে খন কুষাস। 
আমাদের ! চোখ মুছে মুছে আম্র। এগয়ে ৯ললাম । অনেক বেচলে আসার 
পরও পেছনে ধিরে ফিবে তাকাতে লাগলাম । 
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হদয়ে হদয়ে বন্ধন 
মেজর কাঙ চেং-তে 


লং মার্চে সময প।লফৌজের চতুর্থ স্রপ্টবাহিনীর একানব্বই নম্বর ডিভিশন 
১৯৩৫ সালে বসন্তকালে সিকংএর গোল্ডেন লাম! মন্দিরে এসে পৌছেছিলে!। 
মন্দিব €৫কে নব্বই লাঁ অথাৎ প্রায় (এ* মাইণ দূরে পোপা নামক একটা 
গামে ডিভিশনেব সদখ "গ্রব স্যাপিত হয। আণ্ম তখন এ ডিভিশনের প্রচার 
পপুবে কাজ করছিপাম 

পে'প। ছিলো এ অঞ্চলের সবচেষে বডো! গ্রাম। গ্রামে প্রায় নয় শ' 
তব্বতীয পবিবার পাব দিয়ে তৈখী চৌকে। মতে। মজবুত ঘগগুলোতে বাস 
কবঠে!। আমাদেব সৈম্তদল এসে পৌছাব অ'গেই তিব্বতীয়রা গ্রাম ছেডে 
চান গিষেছিলেন। দখজ য দবজায ঝোলানে। লাল বস্বখণ্ড থেকে বোঝা যাচ্ছিলো 
যে ঘব পরিতাক্ক হযেছে মন্্পুত নিষেধাজ্ঞা ঝোলানো হয়েছে, কোনো 
বোনো খাব তালাও দেওয়া হযেছে । উঠোনগুলো একেবারে ফীকা, মাঝে 
মাঝে পোথাঁও হুযতো। কিছু জবালান কাঠ পড়ে রয়েছে । সংখ্যালঘু জনগণের 
গ্রতি সম্মান দেখাবাব জন্ত নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন আমরা ওদেব ঘরগুলোতে 
প্রবেশ কএবো। না, খোল! মাঠে গ্রামের বাইবেই ক্যাম্প করা হবে। 

বসন্তেণ প্রথম "কে তৎনো বেশ শীত, গায়ে কাপুনি ধরে যায় । রাতে 
খোল! জায়শাষ ঘুমিয়ে থাকাটাহা ছলে সবচেয়ে কষ্টেব,--যে আশ্খন জালানো 
হতে। নাতে সামনের দিকেব লোকদের স্ৃবিধা হলেও-_-পেছনের লোকরা হিমে 
একেবাবে জমে ষেতেন। স্যাতসেতে মাটির ওপর কিছু খড় বিছিষে খানিকটা 
স্থরাহাব চেষ্টা কবা হতো । 

খাঝর সংগ্রহ করাই ছিলো৷ সবচেয়ে গুরুতর সমশ্ত। কারণ ঘাসের মূল বা 
গ!.ছব বব শও সকলের জন্য ফোগাভ কর! সম্ভব হতো! না। প্রতিদিনই আহত 
ও অন্থ্স্থের দংখ্যা বেডে যেতে পাগলো । 

আমরা ওখানে কদিন বিশ্রাম নিয়ে, শক্তি পুনরুদ্ধার করে, নিজেদেব 
পুনর্গঠিত কবে নেওয়াব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম । 
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এতো জানা কথা, ফলকে তার বৌটা! থেকে, সম্ভানকে তার মার কাছ থেকে 
আলাদ! করলে চলে না । লালফোঁজ তাই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কী করে 
টিকে থাকতে পারে? এর আগে কোনো সৈম্তদল এখানে আসেনি এবং 
আমর! ঘে জনগণের একটি সৈন্তদল, তিব্বতীয়রা তার কোনো! খোজই রাখতো 
না। সৈম্তদল আসছে এই খবর পেয়েই প্রধান ব্যক্তিটি ওদের পাহাড়ে নিয়ে 
চলে গেছেন আব সঙ্গে ক র তাদের ভেড়ার পাল ও গরুবাছুরগুলোকেও নিয়ে 
গেছেন। মন্দিরের লামারাও উধাও হয়েছেন । 

শক্তি সঞ্চয় করতে হলে সাধারণ মাগ্যকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। নেতৃত্ব, 
আদেশ জারি করে জনগণ সম্পকিত শৃঙ্থলা কঠোর ভাবে মেনে চলতে বলে 
দিলেন; সংখ্যালঘু জনগণের রীতিনীতি ও আদবকায়দার প্রতি যথোচিত 
শ্রন্া! দেখাতে বলে দেওয়া হুলো। দরজায় ঝোলানো লাল বস্ত্রথণ্ড এবং 
মন্ত্রপূত দ্রব্যাদি অক্ষত রেখে দিতে বল। হলো । বলে দেওয়া হলো!--প্রতিরিন 
পরিফার করে রাস্তাঘাট ঝাট দিতে হবে এবং আমাদের প্রচারকারী দল 
দৌভাষীদের সঙ্গে নিয়ে (আমাদের সঙ্গের হানদের মধ্যে ঘে কজন তিব্বতীয় 
ভাষ! জানতেন তাদের এক দু'জনকে প্রত্যেক দলে নিয়ে ) সর্বশক্তি দিয়ে স্থানীয় 
লোকজনদের খুজে বের করে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে 
আমার ব্যবস্থা করতে হবে। টি 

আমাদের প্রচার বিভাগকে আমরা ক'টি দলে ভাগ করে নিলাম । কয়েকজন 
বড়ো বড়ো। করে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে ভালো করে দেখা 
যায় এমন জায়গায় লালফৌজের “তিনটি শৃঙ্খলা বিধি এবং অবশ্য পালনীয় আটটি 
কর্তব্য” ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি পার্টির নীতির কথা লিখে রাখলেন । 
কয়েকজন পাহাডে গেলেন জনগণের খোৌঙ্গে। প্রতিটি অভিযানে তিনচারদিন 
কাটতে লাগলো, আমরা পাহাড়ে জঙ্গলে অথবা উন্মুক্ত তৃণভূমিতেই রাত 
কাটাতাম ৷ মাঝে মাঝে লোকজনের কথাবার্তা শুনতে পেতাষ, গরু ভেড়ার 
টাটকা লাদ চোখে পড়তো--কিন্তু জনমানষের ছায়াও দেখতে পেতাম না। 

এভাবে দশ বারে! দিন কেটে গেলো। তারপর ভাগ্যক্রমে একট! পর্বত 
গুহার দোরগোড়ায় এসে পড়লাম _এখানেই তিব্বতীয়দের প্রধান ব্যক্তিটি 
লুকিয়ে ছিলেন। অনেক বোঝানোর এবং প্রচার অভিযানের পর বুঝলাম তার 
একটা ঘোড়ার দরকার । আগের দিনে হলে আমাদের পক্ষে ওটা কোনো 
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 সষস্তাই হতে! না ; কিন্ত এখন সব ক'টি ঘোড়াকেই কেটে খেয়ে নিতে হয়েছে 
শুধু একটি রয়েছে ডিভিশন কমাগারের ব্যবহারের জন্ত। ওখান থেকে ফিরে 
এসে যখন একথা তাঁকে জানালাম তিনি তখনই ঘোড়াটি তিব্বতীয় প্রধানের 
কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার নিদেশ তার আর্দালিকে দিলেন । 

উপহারটি পেয়ে প্রধান বেজায় খুশি। কিন্তু সকল সংশয় তার তখনো! দূর 
হয়নি। তিনি আমাদেরৎসঙ্ে ক'জন লোক পাঠালেন সব দেখেশ্ডনে যাওয়ার 
জন্ত। এ লোকেরা গ্রামে ঢুকতেই গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে ্লোগানগুলো 
দেখতে পেলেন এবং দেখলেন ঘরদোরের তালাগুলো, দুয়ারে দুয়ারে ঝোলানে। 
লাল বন্ত্রথগুগুলো এবং মন্ত্রপূত জিনিসগুলে। ঠিকই রয়েছে, থে পেখাপে 
লুকিয়ে রাখা একটা জিনিসও লোপাট হয়নি, বাস্তাঘাটগুলে৷ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, 
আমরা গ্রামের বাইরে খোল! জায়গায় আস্তানা গেড়েছি, জংলী ফলমূল সেদ্ধ 
করে খাচ্ছি-_তাব্া! তখন সত্যিই আশ্বস্ত বোধ করলেন, অভিভূত হয়ে পড়লেন । 
আমাদের হাতে হ!ত মিলিয়ে তার! আমাদের বিনয় নমস্কার জানালেন । ক'জন 
ভে! বিন্দুয়াত্র অপেক্ষা না করে পাহাড়ে ছুটে গেলেন এবং প্রধানের 
কাছে ও তাদের আপন্জনদের কাছে গ্রামে যা যা দেখে গেছেন তা সবিস্তারে 
বললেন। 

পাহাড় এবং ' তৃণভূমি থেকে তিব্বতীয়্র। একে একে গ্রামে ফিরে আসতে 
লাগলেন, তাদের প্রায় ৩৭,০০০ ভেড়া ও গরুবাছুরের পিঠে বালির বস্তা 
এবং বালি ও মাখনের তৈরী চানপা নামক খাবারের বোঝা চাপিয়ে তীর গ্রামে 
ফিরে এলেন। প্রধানকে সামনে রেখে একে একে তীর ঘরদৌরখলে। খুলতে 
লাগলেন এবং আমাদের অনেক আপত্তি সত্বেও আমাদের মহাসমারোহে অভ্যর্থন। 
করে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। লুকিয়ে রাখা ভাজা! মাংস বের করে 
তীরা আমাদের তা" উপহার দিলেন। তারা আমাদের তিন'শ ভেড়া 
ও গরু দ্িলেন। 

তিব্বতীয়দের রীতিনীতি জান। ছিলে! না) আমর! সেগুলো গ্রহণ করতে 
অন্বীকার করলাম। তারা এতে ভীষণ অখুশি হলেন। তীদের' লবণ নেই 
দেখে আমর! সবাই আমাদের সবার ভাগ থেকে কিছু কিছু একত্র করে তীদের 
দিতে গেলাম । তার! ত1 নিতে রাজী হলেন না। দ্বোভাষীর মাধ্যমে জানলাম 
যেহেতু আমরা তাদের দেওয়া .উপহার গ্রহণ করিনি ভাই তীরা মনে করছেন 
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আমরা তাদের প্রতি বাইরের লোকের মতো! বাবহার করছি। আমরা তখন 
তদের দেওয়া উপহার সামগ্রী. বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলাম, তীরাও আমাদের 
দেওয়া লবণ গ্রহণ করতে রাজী হলেন; এভাবে আমর! এক পরিবারতুক্ত 
লোকের মতো হয়ে গেলাম। আমি গুয়েই নায়ী এক বৃদ্ধার ঘরে থাকতাম-_- 
গ্রাম আর পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় ছিলো তার বাড়ী। শক্ত সমর্থ 
এঁ বৃদ্ধার ছু'টি ছেলে। একজন পশ্তুপালনের খামারে কাজ করতো__ 
প্রায়ই বাড়ী আসতো না। ছোট ছেলেটির বয়স কুড়ি হবে, থাকতো শ্নার 
সঙ্গেই । বড় বোনকে একগন সর্দার জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে__এঁ কথা 
বলতে বলতে বৃদ্ধী দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়লেন । আমার সঙ্গে বুন্ধা মহিলাটির 
খুবই সন্ভাব হয়ে 'গেলো। প্রতিদিন হূর্ধ ওঠ'র আগেই আমি আর প্রচার 
বিভাগের চ্যাং হুং নামের “ছোট্ট ছেলেটি” পাহাড়ের নীচে থেকে গিয়ে জল 
নিয়ে আসতাম এবং বৃদ্ধা ঘুম থেকে ওঠার আগেই তার জন্য জল গরম করে 
রাখতাম। মাঝে মাঝেই বুদ্ধা বলতেন আমর! নাকি তীর “ছেলেদের চেয়েও 
অনেক ভালো ।” তারপর তিনিই অন্য মেয়েদের নিয়ে সংগঠিতভাবে আমাদের 
সেনাবাহিনীর ছেড়া! জামাকাপড় বিপু ও সেলাই করে দেওয়া এবং কাপড়- 
চোপড় কাচার ব্যবস্থা করেছিলেন। 

তারপর একদিন যখন তিনি আবিষ্কার করলেন . গ্রাম্মর পাশেই প্রায় 
শখানেক আহত ও অশ্তস্থ সৈনিক রয়েছেন; তিনিই উদ্যোগী হয়ে অন্যান্ মেয়ে- 
দের নিয়ে ওদের জন্য রান্নাবান্না করা, জল ফুটিয়ে দেওয়৷ এবং মায়ের মতে তাদের 
সেবা শুশ্রষ। করার ব্যবস্থা করলেন । এগাবো নম্বর রেজিমেণ্টের নয় নম্বর 
কোম্পানীর সহকারী রাজনৈতিক শিক্ষক কমরেড লী জুয়েই-যু "গুরুতর আহত 
হয়ে পড়েছিলেন--তিনি তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে এলেন যাতে নিজেই তার 
সেবা যত্তু ব্যক্তিগতভাবে করছে পারেন । আমাদের ওধৃধপত্র নিতান্তই কম রয়েছে 
দেখে তিনি তাঁর বড়ো ছেলেকে পাঠিয়ে জঙ্গল থেকে ভেষজ লতাপাতা সংগ্রহ 
করিয়ে আনলেন । তারপর নিজেই সেগুলো শিল-নোড়ায় কেটে নিয়ে মণ্ডের 
মতো! করে লীর আঘাতের জায়গাতে লেপে দিলেন, তিনদিন পর পর সেগুলো 
পালটে দিলেন। দেঁখা গেল ক'দিনের মধ্যেই লী উঠে টাড়াতে ও চল্লাফেরা করতে 
পারছেন । | 

রাজনৈতিক শিক্ষক লী এবুদ্ধাকে মা বলে ডাকছেন ! বুদ্ধা তার নিজের 
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বুকে হাত রেখে সেই হাত এনে লীর বুকে বুলিয়ে দিতেন । ছুজনের মুখেই তখন 
হাসি ফুটে উঠতো আর এভাবে জয়ে জয়ে বন্ধন বচিত হয়ে ষেত। 

জুনের শেষে আমাদের তিব্বতীয় বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পোপ। 
গ্রাম ছেড়ে আমরা! লং মার্চ চালিয়ে গেলাম ১৯৩৬ সালের শরৎকালের মধ্যেই 
অসংখ্য পাহাড় পর্বত ও নদ্দী ন।৮" পার »র়ে আমর" চীনেন্। বিপ্তরবের পরম তীর্থ 
ক্ষেত্র ইয়েনানে পৌঁছে গেলাম ! 
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লাতসে-কৌ-এ লাল পতাকা 
লেফটান্তাণ্ট-জেনারেল চ্যাং জেন-চু 


১৯৩৫ এর জুন মাসে লালফৌজের প্রথম ও চতুর্থ ক্র আমি জলাতূমিতে 
এনে নিজেদের পেনাদলকে একত্র করে দক্ষিন কানন্র দিকে এগিয়ে চলেছিলো । 
সেপ্টেম্বরে লালফৌজের চতুর্ব রেজিমেন্টকে লাতষেকৌ দখল করার ভার দেওয়া 
হলো। প্রধান আক্রমণকারী অভিযাত্রী দলটিতে ছিলে! আমাদের দ্বিতীয় 
ব্যাটালিয়ন-_-আমাদের কাছে তা ছিলো! একটা বিরাট সম্মান ও উৎসাহের 
বিষয় । জনমানবশূন্ত জলাভূমি দিয়ে আসার সময়ের নিক্ষিযতার ফলে আমরা 
ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই শক্রকে আক্রমণের এই স্থযোগ পেয়ে আমর! তখন 
বেজায় খুশি। তাছাড়া আমাদের একুট| গেপন মনোবাসন। ছিলে! প্র ধম যুদ্ধটা 
আচ্ছা করে করতে পারলে চেয়ারম্যান মাওকে দেখতে পাবে] । 

জ্যোৎন্ালোকিত একটা রাতে আমন! মার্চ করে চলেছি। দৈনিকের] পায়ে 
পায়ে এগিয়ে চলেছিলো, নিজেদের জান! গান গুন গুন করে গাইতে গাইতে । 
মাঝে মাঝে আমি আর সহকারী ব্যাটালিয়ন কমাগার সৈন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা! 
বলছিলাম । সকলের এক দাবী, সবাই প্রথম অভিযাত্রী দলটিতে থাকতে চায় । 

ভেজা, অন্ধকারে ঢাকা একটা জংল! জায়গা থেকে যখন আমরা বেরিদ্বে 
এসেছি তখন ভোরের আলো! ফুটে উঠেছে। ছু'পাশের পর্বতের চুডান্ব তখন 


কুয়াসার আস্তরণ, সমুদ্রের বুকে ভাপমান দ্বীপের মতে। দেখাচ্ছিলে! সে গুলোকে । 
ধীরে ধীরে কুয়াসা দূর হয়ে গেলো । একটা গিরিপথ পার হওয়ার মুখে আমরা 


দুরে ছায়! ছায়া কিছু লোকঙ্জনের চলাচল লক্ষ্য করলাম । একজন স্ক(উট তাড়া - 
তাড়ি করে ছুটে এসে জানালো শক্রদের একট! ব্যাটালিয়ান আমাদের পথে 
ডানদিকে । প্রতিরক্ষাব্যহ গড়ার কাজে বাস্ত রয়েছে। তাদের উদ্দেশ 
হচ্ছে আমাদের এগিয়ে চলাকে বাধ! দেওয়!। আমরা তখন তখনই সিব্ধান্ত 
নিলাম রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে খবর পিয়ে কিছু সৈপ্ত পায়ে শত্রুদের এ 
দলটিকে ঘিরে ফেলে নিশ্চিহথ করে দেওয়ার ব্যবস্থা কর! । 

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই সৈগ্তর! নিঃশৰে ছু" ছু'জন করে লাইন করে পথ 
ধরে এগোতে লাগলাম । কিছু পরেই ক্রত গুলি গোলার অ।ওয়।জ এবং হাতবোম। 
ফাটার শব্ধ সার! অক্লটাকে কীপিয়ে তুললে! । প্রায় মিনিট পনরো! পরেই 
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শত্রু টসম্তরা, ভাগ্যক্রমে ঘারা পালিয়ে যেতে পেরেছিলো৷ তারা ক'জন ছাড়া, 
সকলে আমাদের হাতে হয় বন্দী, না হয় শেষ হয়ে গেলো । বহুদংখ্যক জলের 
বোতল, রাবারের জুতো, প্রচুর রেশন এবং হাতবোমা আমর। পেলাম) জগ্গাতৃমি 
দিয়ে আসার পর এসব জিনিসের আমাদের তখন খুবই দরকার--আমর| তাই 
ওগুলো বাজেয়াথ্থ করলাম । 

ধত দু'জন বন্দীকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ কালে লাতসেকৌ-এর প্রতিরক্ষা 
সম্পর্কে জানতে চাইলাম; ওর! তখন প্রাণের ভয়ে থরথর করে কাপছে । 
তাদের কথাবর1 জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিলো, বারবার বিব্রতভাবে নিজেদের ন"কমুখ 
ওরা ঘষতে লাগলে।। অনেক করে আশ্বস্ত করে বলার পর ওর বললো £ 
“মহাশয়েরা, আমাদের প্রতি দয়! করুন! জোর করে আমাদের সৈম্তরলে ভি 
করা হয়েছিলো ।” 

আমর] হাসবো, ন। বাগ করবো বুঝতে পারছিলাম না। ওদের পাশে যে 
সৈনিকের! ছিলে! তাদের চলে ঘেতে বলে আমর! বন্দীদের বললাম : “বন্দীদের 
প্রতি লালফৌজ সবসময়ই ভালে! ব্যবহার করে। তোমরা ঠিকঠিক 
কথাই বলো ।” 

বোঝা গেলো এতে ওব' একটু শান্ত হয়েছে । “আপনারা যে এতো 
তাড়াতাড়ি চলে আসবেন তা" আমরা ভাবতেই পারিনি-__” টুপি-পর। একজন 
বন্দী বলে উঠলো । 

অন্তজন ধললো৷ * মাত্র গতকাল আমর] লাতসেকৌ থেকে এসেছি -আর 
আমাদেররক্ষাবহ গডে তোলার আগেই আপনার! আমাদের শেব কথে দিয়েছেন ।” 

আমরা আরো খোঁজ খবর জানতে চাইলাম । শেষপর্যন্ত তার! বললে £ 
“আপনারা বরং খানিকটা ঘুরে যান। লাতমেকৌ একটি প্র।ককতিক প্রতিরোধের 
আড়ালে রয়েছে আর ওখানে ছুই রেজিমেন্ট সৈন্ত স্তরে স্তরে প্রতিরক্ষাবহ সাজিয়ে 
পথরোধ করে রয়েছে । আপনাদের ঘযর্দি ভানাও থাকতো তবুও আপনার' 
উড়ে যেতে পারতেন না!” 

একজন দীর্ঘবাস ফেলে বললো! £ “ছুত্তোর ! কেন ষে এভাবে মরতে এসেছিলাম 1” 

আমর! হেমে উঠলাম় । এই ছু'জন সৈশ্ত তাদের কমাগডারকে এভাবে 
পাঠানোর জন্য দোষ দ্িঙ্ছে_কিস্তি ওর! তে! জানেন! ওখানকার ওদের সঙ্গীদের 
পরদিনই একই. ুরবস্থা। হতে চলেছে! 
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লাতমেকৌ৷ সত্যিই ছিলো! প্রারুতিক প্রতিরোধে ঘেরা । একটানা উচু পাহাড় 
সারি দিয়ে বছদূর পর্যন্ত দীড়িয়ে রয়েছে নীল দিগস্ত ইয়ে । ছুদিকে খাড়া, লঙ্বারুতি 
উচু পাহাড় । পাহাডের মাথায় গাছপালাহীন পাথরেব স্তুপ, ছোটো কটা পাইন 
গাছ ও কাটার ঝোপ । পাহাড়ের নীচে ডানদিক দিয়ে বয়ে চলেছে প্রমন্ত একটা 
পাহাড়ী নদী; পাহাড থেকে নেমে আসা অসংখ্য শ্োতোধাপার জল এসে পড়ছে 
তাতে । নদীর জল গ্রচণ্ড বেগে গর্জন করে পাহাড়ের গায়ের পাথর ও শিলাখণ্ডে 
এসে পডছে--আ'র তা থেকে ছিটকে জল উপরের দিকে অনেকদূর উঠছে । আমি 
একটা ছোটে! ডালপাতা জলে ফেললাম, দেখতে দেখতে তা কোথায় যে ভেসে 
গেলো! পাহাডেব গ। ও নদীর মাঝখান দিয়ে একট] পাহাভীপথ দক্ষিণ কানস্থুর 
মিনচাও-এব দিকে চলে গেছে । এই জটিল গিনিপথের মাথায় শক্রবা এশয় এক 
ভজন প্রতিরক্ষাবধাহ বচন1 করেছে । 

আমরা নদীব তীরে বেডাচ্ছিলাম আর সব খঁটিয়ে খ'টিয়ে দেখছিলাম। 
ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাগার বললেন £ “অবস্থাটা খুবই পরিষ্কার । ঘুরে যাওয়া 
খুব কঠিন কাজ হবে। মিনচাণ্ড পৌছতে হলে এই গিবিপথটি 'আমাদের দখল 
করতেই হবে ।” 

আমি সম্মতি জানিয়ে মাথা নাভলাম। এই সময় বক্ষাব.াহ থেকে শক্ররা 
গোলাগুলি বর্ষণ শুক কবলো । আমাদের আশে পাশেব পাথবেবশ্গাষ এসে গুলি 
পড়তে লাগলো । অতিরিক আস্থর সঙ্গে শত্রুরা চেঁচাচ্ছিলে। £ “পালিয়ে যাও । 
যদি আগামী বছর পর্যন্তও আক্রমণ চালিয়ে যাও তবু লাতসেকোৌ দিয়ে যেতে হচ্ছে 
না একথা ঠিক জেনো !” 

আমাদের হামি পাচ্ছিলো। তাত আর সোনালি বালিব মতো ছুন্তর নদী 
পাব হয়ে এসেছি আমরা, বরফে-ঢাকা বিশাল পর্বত শ্রেণী অতিক্রম করে, জলা- 
ভুমিকে জয় করে এসেছি আর ওরা এই কথা বলছে ' লালফৌজের অগ্রগতি 
রোধ করবে এমন সাধ্য কার? 

আমার্দের আক্রমণকে জোরদার কণার জন্য রেজিমেন্ট থেকে আমাদের চারটি 
ট্রেখচমর্টার পাঠিয়েছে শুধুমাত্র আমাদের ট্রেঞ্চমট্টার কোম্পানীই সেগুলে! ব্যবহার 
করতো । পরথম ব্যাটালিয়ন ছুটো। ভাবী মেশিন-গান আমাদেব ধার দিয়েছে । 
তার সঙ্গে আমাদের বয়েছে প্রায় এক ভজন হালকা মেশিনগান । বর্মান 
অবস্থায় ওগুলোকে প্রথম শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবেই গণ্য করা চলে। 
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সৈনিকদেব মনোবলও এখন চমৎকাব বেভে গেছে। পুরোদমে প্রস্ততি চালানো 
হলো--অবেকে বেযনেটে ধাব দিযে নিলেন, বাইফেলগ্ুলো ঘসে মেজে নিদেন। 
অনেকে কোমবে হাত বোমা বেঁধে নিলেন, কেউ কেউ মেশিনগানেব যশ 
ঠিক কবে বাখলেন, পাথবেন ওপপ্র দিযে নিয়ে যাওয়াব সময় মেশিনগান 
চাকাগুলে' যাতে নষ্ট হয়ে না পড়ে তাব বাবস্থা কনলেন । সবাই মিলে প্ু৮ল 
উৎসাহ নিমে আসন্ন আক্রমণেব জন্য তৈ* হযে নিলেন । 

পদাতিক বাহিণীব প্রস্ততিব কাজ তদারক কবে মামি গোলন্দাজ কোম্পানী” 
কাছে গেলাম | প্ুটিব দ|গওয়ালা৷ কমাগ্ডাব তখন গুলিব মাপজোক ও 5ম:স 
[নকাশ কণন্ভন দেখল।ম । তান কাধে মুত চাপড দিষে জিজ্ঞেল কণলাম £ 
প্রস্ততি কেমন হলো, জাষগ।ঢা খুবই কন, কী বলেন ?” “খুবই খাবাপ জার়গ' 
সন্দেহে নেই,” নি বললেন, “কিন্ধ ভাবনাব কিছু নেই। তাত এছ 
পেবোনোব মমম মাত্র তিনটি মেশনগান নিযে আমলা শক্রদেল পুবে। «কাশ 
ধ্যাটালিফণকেই জন্দ কলে পষেছিলাম 1৮ 

সহকাব* কে'ম্প'নী বমাগ্ডান এবং অন্য ক'জন গোপা গুলো নিষে আসছি,কন। 
তিনি বস্পলন £ ব্যাটা প্যন কমাগান্) ॥আপনি নিশ্চিন্ক থাকুন, আচাদেন 
পাক। গোলন্বাজ' নাতসকৌ-এ ওরে ভালো কনেই নিজেদেব কেলন্মত 
দেখিয়ে হবে হাডাবন |” 

সকলেই তিশ্চমলাপ হাসিতে ফেটে পড়লেন 

সন্ধ্যা” ক'ছাকা ৪ সময়ে যুগ শুক হলে. বিউগলের অ ব্যাজ এবং 
গোপাগুলিশ শব্দ গপ্পণ ও পবত শিখপকে প্রকম্পিত কবে তুললো । ঢে*ন 
গানগুলো! শক্রুণ বর্ম বাহ কে গুডিয়ে দিত পাগলো শক্রব শুলি ও বোয'ব 
বিক্ষোবণনে ক্ধাশপ না কলে চতুর্থ কোম্প।নী বী€ সৈনিকেবা গিবিপদ্ছ 
৪পণ ম্বাক্তমণ 5 লস লেণ প্রকীতক প্রতিবোধের আডাঙে দাড়িয়ে *কব' 
আমাদের বিকদ্দে ঝাকে বাকে হাতবোম ছুডে মাবছিলো । শকত্রর টেন'ব 
বুলেট থেকে 'আগ্রনেশ হলকা ক্র্ধ ড্রাগনেব মাতা আমাদেব এগিয়ে চলাব 
পথকে কঝপসে দিচ্ছিপে। | সাবা লা ডে আগুনব হলকা ও োষ" 
ছভিষে পড়লে" । গোলাগুলিব আওয়াজ আব শি কারণের শব্ধ মেঘ গড়নের 
মতে! আকাশ বাতাস 'ভরে তুলেছিলো। 

আমাদধে” পব পব চাবটা আঞএমণ বার্থ হযে গেলো । "নেক সৈন্য চিব- 
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নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। শক্রত্র আস্থা বেড়ে গেছে, তারাও একটান৷ 
গুলিবর্ষণ করে চলেছে। 

আমাদের সহকারী ব্যাটালিক্ন কমাগ্ডার ওয়েই ছিলেন এমনিতেই রগচট? 
লোক, তিনি সবকিছু ভূলে গিয়ে রেগে চীৎকার করে উঠলেন : “দূর ছাই! 
এই ক'টা শয়তান আমাদের আটকে দেবে ভেবেছে? আমি ধষ্ঠ কোম্পানীকে 
নিয়েই এগিয়ে যাবো ।” 

উঠেই এগিয়ে চললেন। আমি তাঁকে হাতে ধরে চেঁচিয়ে বললাম £ 
“ওয়েই, করছোটা কী? তোমার চেয়ে মাথাতো আমারও কম খারাপ নয়। 
কিন্ত খালি গায়ের জোর আর সাহসের জোরেই এরকম একটা জায়গায় কাজ 
হবে না। মাথাটা একটু খাটাতেই হবে।” 

আমরা তখন তখনই আমাদের সৈম্বদের ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। কোম্পানী 
অফিসার ও প্ল্যাটুন লীভারদের নিয়ে আক্রমণের কৌশল সম্পর্কে আলোচনাষ 
বসলাম। নানা জনে নান! রকম প্রস্তাব দিলেন : “আরে! বেশী গোলাগুলি 
নিষে শক্রকে আক্রমণ করা হোক , ছোটে! কিন্তু দক্ষ ও সমর্থ 'অভিযাত্রীদল 
পাঠানে। হোক, পাহাড়ের কোণ বেয়ে সম্ভব হলে একট! ঈাড়ানোব জায়গা করে 
নেওয়ার চেষ্টা করা হোক এবং নদী পার হয়ে শক্রদের পেছন থেকে ঘিরে ধরার 
ব্যবস্থা কর! হোক”--ইত্যাদি নান প্রস্তাব এলো । 

সহকারী ব্যাটালিয়ন কমাগ্ডারকে আত্রমণ চালিয়ে যাওয়ার ভার দিয়ে আমি 
রেজিমেণ্টের সদর দখ্টরে রিপোর্ট করতে গেলাম । 

বাহিনীর সেনাপতিদেব পক্ষ থেকে উৎসাহ ও নিদেশাদি দেওয়ার পর 
রেজিমেন্ট মাগার কমরেড ওয়াং কাই-শিয়াং এবং পলিটিক্যাল কমিশার কমরেড 
ইয়াং চেংযু বললেন তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রথম ব্যাটালিয়নেশ কমাগ্ডার 
নদী পার হয়েছুই কোম্পানী সৈন্য নিয়ে ডান ধিক দিয়ে পাহাড বেয়ে উঠে 
শক্রকে পেছন থেকে আক্রমণ করুবেন। এ সময়েব মধ্যে আমানের ব্যাটালিয়নকে 
পুনর্গঠিত করে আক্রমণের জন্ক তৈরী হওয়ার নিদেশ তারা দিলেন। 

ফিরে এষে ডেপুটি ব্যাটালিয়ন কমাগারের সঙ্গে দেখ! হলো। ভিনি 
বপলেন এর মাঝে আমার অস্থপন্থিতিতে আরে! তিনবার অভিযান চালালে! 
হয়েছে কিন্ধু তাব্যর্থ হয়েছে । আমি তাকে আক্রমণ বন্ধ করতে এবং সৈন্যের 
ফিরিয়ে নিয়ে এসে একট] অভিযাত্রী দল গঠনের জন্ত বলে দিলাম। 
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পাইন গাছের একটা ঝোপের নীচে আমাদের সৈম্তদের জড়ো! করা হলে! । 
লাতসেকে৷ থেকে তখনও মাঝে মধ্যে গুলির শব ভেসে আসছে, মাথার ওপর 
“দিয়ে ছু' একটা গোলাগুলি উড়ে যাচ্ছে, গুলি-গোল! লেগে পাথরের টুকরো 
ভেঙ্গে আমার্দের গপর পড়ছে । মিলিত হওয়ার পর আগুনের আলোয় দেখা 
গেলো! সৈন্যদের অবস্থা ; অনেকের মুখ কালো! হয়ে গেছে ধোঁয়ায়, অনেকের 
কাপড় জামা ছিড়ে টুকরো টুকরো! হয়ে গেছে, কারে! কারো সারা গায়ে 
ব্যাণ্ডেজ বাধা । সকলের দৃষ্টিই কিন্ত লাতসেকে! এর দিকে ! 
একটু আগে গাছের নীচ দিয়ে যেতে যেতে আমাদের দুজন সৈনিকের কথ! 
কানে এসেছিলো । “লাতসেকৌ দখল করতে না পারলে চেয়ারম্যান মাকে 
মুখ দেখানে। যাবে না ।"--একজন বললেন । অন্চজন বললেনঃ “থামে তো 
ভাই! তুমি কি কখনে৷ দেখেছে! যে লালফৌজ কোনে! জায়গা! দখল করতে 
'চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে?” 
পরিস্থিতি নিয়ে বিচার বিবেচনা করার জন্য কোম্পানীর আফসারদের ডাকা 
হলো এবং তাদের বেেজিমেণ্টের নির্দেশ্গুলো জানিয়ে দেওয়া হলো । আমি 
তাঁদের বললাম প্রথম ব্যাটালিয়ন নদী পার হায় পাহাড় বেয়ে উঠছে যাতে 
আমাদের সামনাসামনি আক্রমণের সঙ্গে তাল রেখে ওরা শক্রর পেছন থেকেও 
আব্রমণ চালাতে পাবে । আমাদের একটি আব্রমণ চালাবার মতে! অভিযাত্রী 
দ্বল গড়তে হবে। 
বললাম £ “আমরা যদি লতাসেকৌ দখল করতে না পারি তাহ” আমাদের 
পক্ষে উত্তর শেনসিতে পৌছ! সম্ভব হবে না। বরফে-ঢাক] বিরাট পবতশ্রেণী এবং 
জলাভূমি পেরিয়ে আসার সময় আমর! যে মনোবলের পরিচয় দিয়েছি এখনও সেই 
দুতারই পরিচয় দিতে হবে ॥ চেয়ারমান মাও, পার্টি ও সরকারের নেতার! 
আমাদের জয়ের খবরের জন্ট অপেক্ষা! করে রয়েছেন। সুর্য ওঠার আগেই লাত- 
সেকৌ-এ লাল পতাকা উড়িয়ে দিতে হবে আমাদের 1০ 
সারা তল্লাট আমাদের সৈনিকদের প্রত্যয়দ্র্চ চীৎকারে ভরে উঠলো । আমি 
একজন কমিউনিস্ট, অভিযাত্রী দলে আমাকে নিন 1" "আমার নাম লিখুন ! 
আধি যুব লীগের লোক ! আমার নামও লিখুন !' --এ রকম উৎসাহভরা আবে- 
দন আসতেই লাগলো । নাম তালিকাতুক্ত করার জন্য রীতিমতো কাড়াকাড়ি 
পড়ে গেল। এমন কি আহত ব্যক্তিরাও যোগদানের দাবী জানাতে লাগলেন । 
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যারা নাম তালিকায় ঢোকাতে পাব্ুলেন ন! তাবা ক্ষোতে পা ছুডতে লাগলেন । 
তবু অনেক নাম এসে গেলো । এর মাঝ থেকে চল্লিশটি নাম বাছাই কবে দশ জন 
করে চাটি দশ করতে হবে । প্রতোকের সঙ্গে ডজন খানেক হাতবোমা,লাল কাপ 
মোড! হাতলের একথানি কবে বডে। তলোধাব আব একট] করে পিস্তল থাকবে । 

সব কিছু তৈরী । অভিযাত্রী দলটি একটা নালার মধ্যে লুকিষে প্রথম ব্যাটা- 
লিয়নের কাছ থেকে নির্দেশের অপেক্ষায় বযেছেন। মাথার উপব দমে উডে মাওয়া 
ট্রেসার বুলেটেব আগুনেব হলকায ওদেব প্রতিজ্ঞা-কগোব মুখগলে! দেখা যাচ্ছিলো 
পরষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো যেন তীর। এছ শুহর্থে লাফিষে লাতসেকৌ দখল করলে 
পরই হবে শানন্থ পাবেন। 

মধ্যবাত্রের পর প্রা ছু নাগাদ আমাদেব সামনে ডান দিকে একটা শাল 
অগ্নিশিখা অন্ধকাৰ অকোশে উঠছে দেখ গে । এবট' সংক্ষিপ্ত কিন্ধ তত্র 
বিউগলের শবও ভেসে এলো । আযাদেব ট্রেঞ্চমর্টাথ ও মেসনগান গুপো তখনই 
শক্রুর আব্রম্ণ স্বলগুলোকে লক্ষ্য কবে গর্জে উঠলে।। আর তার সঙ্গে সঙ্গেহ 
আমাদের আভযাত্রী জঙ্গী দলটি নালা থেকে বেবিয়ে এসে আক্রমণ শুন, কবলো। 
একট্রু ঝুঁকে নালার বাছে দাডষে বিস্ফোবণব্র আগুনে” আলোঘ নাদের 
প্রত্যেকের গতিবিধি আমি পক্ষা করছিলাম, বঙ্ কোম্পানীর কমাগডাব এবং 
আবে চার পাচ জন তে দেখলাম মাথা চহষে একেবাএ »পাহাডের গা ঘেসে 
এগিয়ে চলেছেন, তাদের পেছনে দেখলাম আবেক 1 দ্ণ যণা চলতে চশতে 
ছ'ডিযে পড়ছেন । খু চোখে তাদর কঙসোব প্রঃঙজ্ঞা তব কা কখনো হামা 
গুডি দিষে কখনও পথেব বাধ কাটিয়ে লাফ 1দযে ভাপা এগ য চলছেন, 'ভাদেব 
তলোয়ারেব হাতলে মোড লাপ কাপড আ.্রনেধ হলক য উভডছে দেখ যা।চলে। | 
মুখে গুটির দাগওযাল। গোশন্দজ বোম্পানাব কমাগ্ডাণ তাণ মে।সনগানেব গে।ল। 
ছুডতে ছুডতেহ অভিষাত্রাদেৰ পন্ষা কবে চাতৎ্ব।র কর্ধে বলছেন যেন তাখ। শ্টশতে 
পাচ্ছেন £ “কমবেছগণ । চালিয়ে যান, আম আপনাদের জন্য পথ পাবন্কাপর 
করে দিচ্ছি। বেঢার্দের আচ্ছা কনে বুঝিযে ছিন 1” 

আমাদের এই আচমকা আক্রমণ বেতাণ হয়ে শক্রণা তাদে" পক্ষাবখ্হের 
'আডাল থেকে ফাকে ঝাকে হাতবোমা ছুডে মারতে লাগলো । না পথ বোমাব 
ট্ুকবে। গোলাগ্রলিতে আর অকেজে। বোমার ভরে উঠতে লাগলো ! একটি 
মেনিনগান থামলো তো অন্তণা গর্জে উঠতে লাগলো । 
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প্রথম ও দ্বিতীয় দলটি খুবই কঠিন অবস্থার মধ্যে তখন। প্র্যাটুন লীভান্থ চেন 
ঝুঁয়ো-হে! আমার পাশে দাড়িয়ে প্রচণ্ড উদ্বেগভরে আক্রমণটা লক্ষ্য করছিলেন, 
আর মাঝে মাঝেই পা ছুড়ছিলেন। আমি তাঁকে যেতে দেবে! না, কারণ জানতাম 
এতে আরো! একজন আহতের সংখ্যাই বাড়বে । কিছুক্ষণ পরে আর লহ্‌ 
করতে না পেরে আমার দিকে ঝুঁকে আগ্রহ, ক্রোধ আর উত্তেজনায় ভরা কাপ! 
গলায় বললেন £ “ব্যাটালিয়ন কমাগ্ডার, দয়া করে আমাকে যেতে দবিন.'আমি 
নিশ্চিত, কাজটা জাঁমি করতে পারবোই 1” 

তরুণ ভ্রই কমরেডের 'আগ্রহ আমার জান ছিল। আনহুয়েই-এর অধিবাসী 
এই কমরেডটির ছিলো অদম্য প্রাণশক্তি; বাস্থেট বল খেলার সময়ই হোক বা! 
লড়াগ্পের মাঠেই হোক সর্বন্র তার এই উদ্ভম আমি লক্ষ্য করেছি। অভিযাত্রী 
দলে নাম লেখাবার সময়ই তিনি চীৎকার করে বলেছিলেন : “কিছুতেই ভয় 
পাওয়ার লোক আমি নই! যদি তলোয়ার দিয়ে গড়া পাহাড় বেয়েও উঠতে হয় 
তবু আমরা ক্ষা জয় করে ছাড়বো! লাতসেকৌ হচ্ছে সর্বশেষ গিরিপথ আব এই 
গুরুত্পূর্ণ স্থানটি দখল করার জন্য যদি জান কবুল করতে হয় তাও ভী আচ্ছা!” 

এই যুবকটির দুঢ়প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখে আমি তাকে যেতে দিতে প্রায় 
রাজী হয়ে খাচ্ছিলাম কিন্তু একটু ভেবে থেমে গেলাম! এখনও তার ময় আসে 
নি। কিছুক্ষণ পরে সময় হয়েছে বুঝলাম ; মেশিনগান চালকদের গোলাগুলি 
বাড়িয়ে ্িতে বললাম যাতে তৃতীয় দলটি কাজ শুরু করে দিতে পারেন। 
এদিকে তৃতীয় দলকে এগিয়ে যাওয়ার নিদেশ দিলাম। আমার মুখ থেকে 
কথা বের হয়েছে কি হয়দি, দেখপাম চেন পৃুঁয়ে। হো তীর বন্দুক উচিয়ে ছুটে চলে 
গেছেন অনেকখানি আর তার পেছনেই দলের অন্য লোকেরা । শুনলাম তারা 
চীৎকার করে বলছেন : “আক্রমণ চালিয়ে যান কমবেডরা ! লাতসেকৌ৷ দখল 
করে নিন. তারপরই চেয়ারম্যান মাওকে দেখতে পাবে! আমরা ! দেখ! যাক 
কারা আগে লাতসেকো৷ পৌছোয়__ আমরা, না! প্রথম ব্যালিয়নের কমরেডবা! !" 

পঞ্চমবারের মতো অভিযান শুরু হলো । অভিযাজ্ী দলের কমরেভরা তাদের 
দুঢতা ও নিষ্ঠা নিয়ে সফলভাবেই শক্রর প্রচণ্ড গোলাবর্ধণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে 
চলতে লাগলেন। একজন পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন লাফিয়ে এসে 
দুঢ়পদ্দে এগিয়ে চললেন । আহতরাও এগিয়ে চলতৈ লাগলেন, তাদের ক্ষত স্থান 
থেকে বেরিয়ে আস! রক্ত মুছে নেবার সময় পর্ধস্ত তাদের ছিল না। 
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এদিকে প্রথম ব্যাটালিয়নের কাছ থেকে কেনে! জানি না কোনো সাড়া 
পাওয়া ধাচ্ছিলে! না। আধি খুবই চিন্তিত ও অধৈর্ঘ হয়ে পড়ছিলাম এমন সময়ে 
শক্রর পেছন থেকে প্রথম ব্যাটালিগ্গনের বিউগলের চেন! স্থর ভেসে এলে! এবং 
সঙ্গে সঙ্গেই হাতবোম! ফাটার শব্ধ শোন। গেল। চারদিক থেকে প্রচণ্ড আনন্দধ্বনি 
জেগে উঠলে! £ «প্রথম ব্যাটালিকনের কমরেডরা এসে গেছেন! এগিয়ে চলুন, 
কমরেডগণ !* 

গুলোয়ায় উচিয়ে আমাধের অভিযাত্রী দলগুলোর কমরেড! প্রাণপণে অভিযান 
চালিয়ে ঘেতে লাগলেন । সিগন্যাল স্কোয়াডের “ক্ষুদে কমরেডটি" এতক্ষণ আমার 
কাছে ফাড়িয়ে অধৈর্ধ হয়ে অপেক্ষা করছিলে, মে আমার আদেশের অপেক্ষা ন। 
করেই ধন্থ-থেকে-ছুটে-যাওয়া তীরের মতো ছুটে গেল। আমাদের রণধ্বনি, 
বিউগলের আওয়াজ, গোলাগুলির শব সারা অঞ্চলে ত্বমূল কোলাহল স্থা 
করলো। আগুনে আর ধোয়ার সারা তল্তাট ভরে গেল। প্রথম ও দ্রিতীয 
কোম্পানীর শক্তিশালী সমর্থন পুষ্ট হয়ে আমাদের অভিযাত্রী দলগুলো পাছা 
বেয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন । 

এই চাপের মধ্যে পড়ে শত্রপক্ষ একেবার হতভম্ব হযে পডলে! এবং হুতবুদ্ধি 
হয়ে রণে ভঙ্ক দিলো! । ক'জন পাহাড় বেয়ে পালাতে চেষ্টা করলো, কজন 
পাহাড়ের চুড়! থেকে লাফিয়ে পড়তে গেল, অন্র] দ্বিতীয় গিরিপথেব দিকে ছুটে 
গেল। পর পর অনেকগুলে। হাতবোম! ছুড়ে আর তাদেব বড়ো তলোয়াবগুলো 
ব্যবহার করে রক্ষারৃহের শক্রসৈন্ঠের 'অবশিষ্টদের শেষ করে দিলেন আমাদের 
কমরেডরা। তারপর তারা এগিয়ে চললেন দ্বিতীয় গিরিগথের দিকে। 

দিনের আলে! ফুটে উঠতেই আমর লাতসেকৌ৷ গিরিপথ দখল করে নিলাম । 

লড়াই তখনো! শেষ হয়নি । পঞ্চম কোম্পানী তখন তখনই প্রথম ব্যাটা- 
লিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডানদিকের দ্বিতীয় গিরিপথের রক্ষাবহের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ শ্ুক্লু করলো! । এঁ সময়েই আমাদের বহু সংখ্যক সৈম্ত পাহাড়ী পথ 
ধরে এগিয়ে চলেছেন তখন। হাতাপু-র দিকে এগিয়ে চলা পথে ও সমতলে 
সর্ব অঙ্গঅর লাল পতাকা উড়ছে আর সেই পতাকাঁতলে আমাদের সাহসী 
বীরের! শত্রুকে ভাড়! কয়ে এগিয়ে চলেছেন তখন । 
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টিরউড্ডান লাল নিশান 
মেজর ভান চিং-লিন 


১৯৩৬ এব মে মানে লালফৌজের একট! দল মিকাং-এর তানপা থেকে 
কানস্থর শানতান প্রদেশের সেচুয়ানের মধ্য দিয়ে ছ'মাসে প্রায় তিন হাজার লী 
(প্রায় একহাজাপ মাইল ) পাড়ি দিয়ে এলে! । দীর্ঘ আর দুরূহ এই অভিযান 
কালে আমাদের বৈপ্লবিক আদর্শের এবং আমাদের সংগ্রামী প্রেরণার প্রতীক 
লালপতাকা আমার্দের সেম্দ্বলের যাত্রাপথে প্রথম থেকে শেষ পর্ধস্ত পতপত করে 
উড়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। প্রত্যেক কোম্পানীরই একটি করে লালপতাকা 
থাকতো। তুর্ষোগপূর্ণ আবহাওয়া আর দুর্গম পথচলার সময় এই পতাকাই 
আমাদের বিজয়ের প্রেরণা জুগিয়েছে, শক্তি জুগিয়েছে খাড়াই পাহাড় পর্বত আর 
দুস্তর খেগবতা নধা পার ছয়ে আসতে, আমাদের স্তব্ধ করে দেওয়ার শত্রুর সকল 
চেষ্টাকে তা গুড়িয়ে দিতে আমাদের প্রেরণা দিয়ে এসেছে। 

শত্রব। তাই লাল পতাকা দেখলেই দ্বণায় ফেটে পড়তো । 

আমর। যখন শানতানে এসে পৌঁছেছি শক্ররা তখন সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের 
ঘিরে ফেলা চেষ্টা করছিলো , তারা ভাবছিলো৷ আমরা যেহেতু ভীষণ ক্লাস্ত তাই 
এই হচ্ছে আমাদের শেষ করে ফেলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। আমাদের 
অগ্রগতির ফলে জনগণের মনে ষে বিপুল প্রেরণ জেগেছে তাকও তারা দূর 
করে দিতে পারবে ভেবেছিলে।। 

শহরে এসে পৌঁছার পর তৃতীয় দিনেই প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো) একা- 
নব্বই নম্বর ডিভিশনের ২৬৮ নগ্বর রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের আমাদের 
ওপর ভার দেওয়া হলো উত্তর দিকের ফটকের বাইরে "শিহলিপুতে একট! রক্ষাবুহা 
গড়ে তোলার জন্ত। ওখানে আমরা! পৌঁছার আগেই মাইল খানেকের মধ 
পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে শক্রপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীকে এগিয়ে আসতে 
দেখা যাচ্ছিলো । তার! তখন পুরোদমে আমাদের দিকে ছুটে আসছে । শিহুলি- 
পুর পশ্চিমদ্দিকে পঞ্চম কোম্পানী অবস্থান গ্রহণ করেছিলো । আমরা যখন 
শত্রুদের আচ্ছা করে আঘাত হানার জন্ত তৈরী হচ্ছি আমাদের কমাগ্ডার সামান্য 
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কিছু দুরে ঠিক আমাদের সামনেই গ্রামের মবচেয়ে উচু ছাদের সমান একটা বালুর 
পাহাড়ের চিবি দেখতে পেলেন। তার মনে হলো শক্র ঘদি এ উচু জায়গাটা, 
দখল করে নেয় তবে ওখান থেকে গোলাগুলি ছুড়ে আমাদের সহজেই জব্ধ করে 
রাখতে পারবে। তিনি ডেপুটি কমাগডারকে আদেশ দিলেন প্রথম প্ল্যাটুনকে নিয়ে 
এটি দখল করে নেওয়ার এবং তার ওপর একটি লালপতাক। উড়িয়ে দেওয়ার 
জন্য। “এ জায়গাটা দখলে রাখুন! লাল পতাকাখানি যাতে উড্ভতে থাকে 
তার ব্যবস্থা করুন!” এই ছিলো! তার হুষ্পষ্ট ও পরিফার নির্দেশ 
আমি ছিলাম পতাকাবাহী । আদেশ পাওয়া মাত্র আমি একখানি লাল 
পতাক! নিয়ে ছুটলাম ডেপুটি কমাগুারের সঙ্গে এ উচু জায়গার দিকে । প্রায় 
কুড়ি কদম দুরে বয়েছি, শত্রুপক্ষের তিনজন অশ্বারোহী সৈন্ত তাদের তলোয়ার 
উচিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে দেখতে পেলাম । তারা এক ঝটকায় নেমে 
আসতে আনতে আমাদের আক্রমণ করলো । ' আমি ক্গিগ্ত হয়ে শেব জায়গাটুকু 
এক দৌড়ে এগিয়ে গেলাম । এই সময়েই ডেপুটি কমাগার গুলি করার আদেশ 
দিলেন। ছুমংদাম করে গুলি ছোড়া শু হলো! । ছু'জন শত্রু সৈন্য গুলি খেয়ে 
ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে গেলো । তৃতীয় সৈম্/টির তখন এক কাহিল অবস্থ। 
সে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়েছে কিন্তু তার পা পাদদানিতে আটকে গেছে আর 
ঘোড়াটি তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে। আঁমি ততক্ষণে পাহাড়টির ওপর লাল 
পতাকাখানি উড়িয়ে দিয়েছি । 
শক্ত পুরো! বাহিনীটি গল! ছেড়ে চীৎকার করতে করতে ডানে বায়ে 
তলোয়ার ঘুরিয়ে আমাদের ওপর এসে পড়লো । ডেপুটি কমাগারের নিদেশে 
আমরা ঠাণ্ডা মাথায় গুলি বর্ণ করে চললাষ, শক্র একদম কাছে এসে পড়লে 
তখন বেম্বনেট চালাচ্ছিলাম। আমাদের অন্য একটি দল শক্রদের তাড়া করে 
নিচ্ছিলো। িতীয়বারের আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে এবং লাল পতাকা লালফোৌজের 
মনোবলের দিক থেকে কী অনাধারণ প্রেরণাদদীরক ও তাদের নিজেদের পক্ষে 
কী সাংখাতিক হানিকর তা৷ উপলব্ধি করে শক্ররা জন বারো! লোক জড়ো করে 
লাল পতাকাখানির দিকে ছুটে এলো এবং আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে 
লাগলো । মাথার" ওপর দিয়ে পাশ দিয়ে গুলি ছুটছে; একটু গুলি এসে 
পতাকা দগ্ডটিতে লাগলো” _কিন্ত তবু তা ভাঙলো না'। বিন্দুমাত্র তর না পেয়েও 
ভাবছিলাম শুধু একটি কথাই: “যতক্ষণ প্রাণ আছে পালপত্তাকা খানিকে 
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পড়ে যেতে দ্বেবো না। এর চেয়ে বু বঠিন লাই চালিয়ে এসেছি আমরা, 
ভীমাদের কোম্পানীর কতোজন পতাকাবাহীকে ঘে প্রাণবলি দিতে হয়েছে তার 
ঠিক নেই লাক পতাকাকে কিন্ত মাটিতে লুটিতে পড়তে কেউ দেয়নি। প্রাণ 
দিয়ে হলেও পতাকাকে উচ্চে তুলে রাখবোই আমি |» 
উড়ন্ত পতাকাথানি শত্রুদের যেন ন্ষিপ্ত করে তুলেছিলো'। ঘোড়া চালিয়ে 
আর তলোয়ার ঘুরিয়ে এগিয়ে এসে একজন শত্রু সৈন্ত আমাকে সরাধবি আক্রমণ 
করলো। সাত আট গজ দূর থেকে তলোয়ার তুলে সে আমাকে কেটে ফেলতে 
তলোয়ার উঠিয়েছে দেখতে পেলাম। আমার শেম হাতবোমাটি তার দিকে 
ছুড়ে মারতে যাচ্ছি এমন সময় লম্বা মতো একজন কমরেড এসে তার বেয়নেট 
সোজ1! ওর গায়ে বিধিয়ে দিলেন। চীৎকার করে মে ঘোড়ার উপর থেকে 
লুটিয়ে পড়লে। ৷ "*এ দেখুন” বলে চীৎকার করতে যাঁবে! এমন সময় শত্রুপক্ষের 
একখানি তলোয়ার আমার ডানদিকে ঝলণে উঠলো--একটি আঘাতেই পতাকা 
দৃণ্ডটি ছুটুকরা হয়ে গেলো৷ বিশ্দুমান্র সংশয় ন্য বরে আমি পতাকা দণ্ডের উপর 
দিকটি আকড়ে ধরলাম আর ঠিক তখনই মনে হলে! কে যেনো একটা বিরাট 
হাতুড়ী দায় আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করলো । চোখে অন্ধকার দেখতে 
লাগলাম এবং মাটিতে পড়ে গেলাম । 
কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিয়ে এলে]। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। 
গ্রামের ধেখানে আমাদের সৈন্তর1 রয়েছে তার সামনে পূর্বদিকে প্রচণ্ড কোলাহল 
শোনা গেলো । শক্ররা তখন পাহাড়ের উচু চিবি থেকে সরে গেছে। কোনো! 
অনুভূতির শক্তি ছিলে না-_শুধু ডানদিকে প্রচণ্ড একটা বেদনাবোধ করছিলাম । 
মাটি রক্তে ভিজে যাচ্ছিলো । আমার কতব্যের কথা মনে পড়লো! লাল 
পতাকাখানিকে সমুক্ধত আমাকে রাখতেই হবে যে! কুয়োমিনটাং দহ্্যরা জেনে 
রাখুক থে প্লাল পতাকাকে ধুলায় লুটিয়ে দেওয়া যায় না । অনেক চেষ্টা করে 
দ্রীতে দাত চেপে আমি লাল পতাকা থানিকে উচ্চে তুলে ধরলাম। অত্যন্ত 
মুছুত্বরে আমার নাম ধরে কে ডাকছেন শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি একটু 
দুঝেই ডেপুটি কমাগ্ডার এককুণ্ড £ক্তেব মধ্যে পড়ে বয়েছেন। তিনি জিজ্েদ 
করলেন; “কেমন আছে?" 
আমি বললাম £ “ডেপুটি কমাগ্ডার, আমার ডেমন কিছুই হয় নি।" 
লাগ পতাকাখানি উড়ছে দেখে ডেপুটি কমাগ্ডার খানিকক্ষণ ভাবলেন। 
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হঠাৎ মাথায় একটা ভাবনা আসায় তার চোখগুলে! উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সমগ্ত 
শক্তি সঞ্চয় করে তিনি আশে পাঁশের আহত কমরেডদের বললেন £ “কমরেডগণ 
দেখছেন ৮া.* আমাদের লাল পতাক1 পড়ে' যায় নি.*"এ লাল পতাকার মতো 
সমুন্নত থেকে আমাদেরকেও শেষ গুলিটি ফুরিয়ে না যাওয়1 পর্যস্ত শত্রুকে পেছনে 
থেকে আক্রমণ করতেই হবে !” 

ডেপুটি কমাপগ্ডাবের কথায় আহত কমরেডর] গ। ঝাড়া দিয়ে ওঠে চাড়ালেন 
এবং শত্রুদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করলেন। 

পেছন থেকে আবন্মিক এই গুলির শব্দে শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যর। 
পেছনে ফিবে লাল পতাকাখান। উডছে দেখে একেবারে থ বনে গেলো। তার 
ভাবলে। চ্যরদিক থেকে তাব1! ঘেবাও হয়ে পড়েছে । তারা ঘোড়া ফিরিয়ে 
চম্পট দিতে লাগলে । 

আমাদের ব্যাটালিয়ন কমাগার পাহাড়ের ওপর লাল পতাকা উডছে দেখে 
এবং শবক্র পঙ্গেব অশ্বারোহী সৈন্থর। প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে দেখে উঠে দাড়িয়ে 
চীৎকার কবে চতুথ বোম্পানীকে বললেন £ *বমবেডগণ ! উঠে দীডান, 
শত্রুকে জোর আক্রমণ শুরু করুন 1” 

বিউগল বেজে উঠলো আর আমাদের সৈন্তর! পলায়নপর শত্রুদের আক্রমণ 
করতে করতে এগিয়ে চললেন ! 

আমাদের সমস্ত অন্ত্রশস্ত্র নিয়ে সবাই ঝীপিয়ে পডলো। ” দ্রশেহারা হয়ে 
পালাতে গিয়ে শক্ররা নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে ছিটকে পড়ছিলে। ৷ 
এভাবেই ওদের অনেকে জখম হয়ে গেলো। 

অনেক দুর গিয়ে ওরা বুঝতে পারলো যে ওরা প্রতারিত হয়েছে। প্রচণ্ড 
রাগে ওরা আমাদের দিকে ছুটে এলো তলোয়ার উচিয়ে। ভীষণ ছুর্বল 
“হুয়ে- পডলেও আমাদের আহৃত কমরেডরা রাইফেল শক্ত হাতে তুলে ধরে, হাত- 
বোম! নিয়ে শত্রুদের আক্রমণের মোকাবেলার জন্য গ্রস্তত হয়ে উঠলেন। যারা 
উঠে দাড়াতে পারছিলেন ন! তারা শত্রু সৈন্যের ঘোড়াগুলোর পায়ে সর্বশক্তি নিম্নে 
আকড়ে ধরতে লাগলেন । বা হাতে পতাকা দণ্ডটি ধরে ভান হাণ্ঙ হাতবোমার 
সেফটি-পিনটি সন্ধিয় আমার দিকে এগিয়ে আসা একজন শত্রু সৈকৈ লক্ষ্য করে 
তা ছুড়ে মারলাম । বিক্ষিপ্চভাবে ছুটে চলা ঘোড়াগুলোর শখ” লোকজনের 
চীৎকার, ধেশয়ায় আর গুলি গোলার আওয়াজে চারদিক অন্ধকায় হয়ে উঠছে। 
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্ দেখলাম একজন শক্র নৈন্ত মোজ| আমার দিকে এগিয়ে আনছে । আমি 
অসির ঝলকানি দেখতে পেলাম তারপর আর কিছুই মনে নেই। 

যখন জেগে উঠলাম হুর্ধ তখন ডুবে যাচ্ছে, সন্ধা হয় হয়। গুপিগোল! বা 
ঘোড়ার ক্ষুরের কোন! শব্ধ শুনতে পেলাম না। দেখলাম একজন চিকিৎসা 
বিভাগের কমরেড আমার ক্ষতগুলে! বেধে দিচ্ছিলেন। রাজনৈতিক শিক্ষক ও 
অন্যান কমরেডরা আমর দিকে এক দুষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন । আনন্দে ও 
উত্তেজনায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম £ ““কমরেড'"'লাল পতাকাখানি কোথায় ?” 

আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখে পলিটিক্যাল ইনস্ট্রীকটর আমার দিকে 
ঝুঁকে আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে বললেন, “কমরেড তান” "কথা বলতে বলতে 
তাঁর চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলে! “এ দেখে! তা উড়ছে ।” তিনি হাত দিয়ে 
দেখিয়ে দিলেন। অনেক কষ্টে বেদনাজর্জর শরীরটা একটু তোলার চেষ্টা করে 
তাঁর নিদে'শিত দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেই উচু টিবির ওপর লাল পতাকাখানি 
উড়ছে; অন্ত একজন নূতন পতাকাবাহী তার পাশে দ।ড়িয়ে রয়েছেন। অস্তগামী 
সুর্যের শেষ রশ্মিপাতে সেই চির-অক্জান, উজ্জল লাল পতাকা খানি লালফৌজের 
সকল শৌর্ধ ও বীরত্বের প্রতীক হয়ে ভখন হাওয়ায় উড়েই চলেছে ! 
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